


টি 
i 
Su 
s 
L 
` ~ 
ag 
oh 
fe 
vA 


সন্দরম্‌। পণ্যম বর্ষ। তেরশো সাতষাটি। প্রথম সংখ্যা 
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t 7 ঠাকুর বলে_কছুদিন আগে বাংলা দৈনিক: : 
Sige আর মাসিক পন্তিকায় অসমে 'বঙাল খেদা' 
শর্কে ষে জবালাময়ী সম্পাদকীয় আর আগুন-ধরানো 


TRA সকল বের হোয়েছে, তা সবশুদ্ধ কম সে কম 


3 লাইনেরও বেশখ হবে বোধহয়! erat যাঁদ 
'বারার সামিল স্বাঁকার করা হয় তবে তা বাংলাদেশে 
[তই বরবাদ নয় কি? ` র্‌ 
উজ ferd আর ছাপার অক্ষরের এই ধস অভূত- 
| বাঙাল wert ও নিচ্কলঙ্ক কুমারী 
দর সতীত্বনাশের কলঙ্ক এতে চাপা পড়া সম্ভব 
ছে ক? বিপ্লবী বাংলার বীরপুঞ্গব বাহাদুররা 
দ্ধ মহাত্মার মারাত্মক চেলা! মা-বোন-এর সতীত্ব 
হওয়ার পরে তাঁরা একদিন কোরে "পিসফুল হর- 
"অন্তে সকল কর্তব্য সমাপন কোরেছেন।.. অতঃপর 
অঞ্কে যবানিকা পতন! 

| হোলো বেরুবাড়ী- ছাপার অক্ষরে আরো 
=t সম্পাদকীয় ইউনি পুনশ্চ দশলক্ষ 
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হর কেন্দ্রের কৃপায় আর স্থানীয় 
ভদ্রমহোদয়দের সহযোগিতায় MAST খয়রাতও কেউ 
স্থাগত রাখতে পারলো না। আর একটি “পসফুল 
হরতাল"-এর শুরু ও শেষ হোলো সেই AN | 
ফল- ব্যাস্তীবশেষের অতুল্য ক্ষমতা প্রাপ্তি, কারুর বা 
রত্রলাভ! 

বাংলার নেতারা নিশ্চিত বিশ্বাসঘাতক ৷ বাংলার জন- 
সাধারণ সুনিশ্চিত মেষপাল, অথবা রন্তমাংসহশীন অন্য 


কোন এক নষ্ট গ্রহের না-মান্দষ। নতুবা যেকোনো 


দেশেই উপরোন্ত বাংলা দেশের ন্যায় জবালাময়া 
সম্পাদকীয়-র এক চতুর্থাংশই বিরাট face 
সীনশ্চিত APA সক্ষম TATS | | 

এরপর, এই সকল ব্যর্থ সম্পাদকীয়র নির্বাণ 
কামনায় সুন্দরমূএর এই পণ্মবর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে 
আর সম্পাদকীয়-র আবশ্যক নেই মনে কোরে অনিশ্চিত- 
কালের জন্য সম্পাদকীয় প্রকাশ বন্ধ করলো সুভো 
ঠাকুর । পাঠকরা এবার স্বাঁস্তর নিঃশ্বাস গ্রহণ করুক L 
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জীবনের প্রয়োজনে শিল্প ও সাহিত্য, এই, ' 
কিছু নতুন নয়। এবং "আর্ট ফর আর্টস & 

এই মতবাদ সম্ভবতঃ শিল্প ও সাহিত্যক গো 
অনেকের কাছেই পরিত্যন্ত। যেদিন থেকে বিজ্ঞান স্ন 
শিল্প ও যন্তাবদ্যা তার বিচিত্র কলা কৌশল ও S 


O উপকরণের এশ্বর্য নিয়ে পাঁথবীর ঘাড়ে চেপে = 


সরু ' করেছে, সোঁদন থেকে পদ্যের বদলে € 

মানুষের সমাজে আধপত্য বস্তার করতে 5,2 
BME! কারণ, বিজ্ঞান ও যন্তকে ভর করে T, 
বিগ্লব এলো মানুষের সমাজে_ প্রথমতঃ উৎগ: 
বিপ্লব এবং দ্বিতীয়তঃ সমাজ ও জশবন সম. 

বিপ্লব । উৎপাদনের বিশ্লব সামন্ত যুগকে বহু 
পিছনে ফেলে পালণমেন্টার গণতন্তম এবং ধনতাঃ 
সাম্রাজ্যবাদকে ডেকে নিয়ে এলো- এই ধনতন্ত্র 
বর্তমান feats প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষের" 
সোসয়োলজম্‌_ ও কাঁমউানজমকে ডেকে এ 

tory অন্য দিকে এক দেশের সংঙ্গে অন্য দেশের 

সমাজের সঙ্গে অপর সমাজের এবং এক Tg 
সঙ্গে অপর মানুষের সম্পর্ককে জটিল ও ছে” 
জাবন Te যেমন এসেছে সভ্যতার প্রভূত উ ; 
conta বৃদ্ধি পেয়েছে NEA ডালপালার a 
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-" ধারণের জাঁটলতা। ফলে. আমরা সেই কৃষ ও 
যুগের সরলতা ও অনাড়ম্বর স্বাচ্ছন্দ্য প্রায় ভুলতে 
“ATK | আজকের দিনে আমরা কোন ভদ্রলোককে সামান্য 
না মাদুরের উপর বসতে দেওয়ার কথা রুল্পনাও 
তে পারি না। আমাদের ইলেকট্রিক লাইট চাই, ফ্যান 
‘সোফা, কোঁচ চাই এবং সাহিত্য সাধনা করবার জন্যও 
িঞ্গো অন্ততঃ একটি রাইটিং টোবল ও বইয়ের 
মার ইত্যাঁদ চাই। অর্থাৎ সুসজ্জিত গৃহ চাই। 
wars আতি সাধারণ ও সামান্য। কিন্তু এটুকু 
. উররাখলেই বুঝা যাবে untae জাবন যাত্রার 
“ত frora জাঁটল ও চিত্র হয়ে Bare! এরই 
লা সঙ্গে সংস্কৃতির লাবণ্যময় দিকটা বাড়ছে কিনা, 
টাও নিশ্চয় 'চন্তা করার মত। সুতরাং ষখন- আমরা 
“নের প্রয়োজনে শিল্প ও সাহত্যে'র কথা বাল, তখন 
ধাখা দরকার যে, বৃহৎ ধারন্রীর মাটির স্তরের সঙ্গে 
/বনস্পাতি, অরণ্য ও লতাপুষ্প ইত্যাদির যে সম্পর্ক, 


' সম্পর্ক রয়েছে রাষ্ট্র ও সমাজের সঙ্গে শিল্প ও. 


CTT | 

Fe এই সম্পর্ক আদৌ সহজ নয়। মাটির স্তন্য- 
টেনে এবং সূর্যের আলো ও হাওয়ার গুণে গাছ 
'্বচ্ছন্দে-বেড়ে উঠতে পারে, শিল্প ও সাহিত্য ঠিক 
--এঁ স্বাভাবিক ভাবে, aed ও সমাজের প্রীত রসে 


১৯৫৫ সালে Teens, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও 
চেকোশ্লোভাকিয়া পরিজ্রমণ কবেন। ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ 
সালে পশ্চিম ও উত্তব ইউবোপ, মার্কন award ও 
জাপানসহ প্রায় সারা পাঁথবী পারক্রমা করেন। 
বিদেশে একাধিক আন্তক্জ্ীতক সম্মেলনে যেমন যোগ 
দয়েছেন, তেমান দেশেও গত বিশ বছর ধরে অসংখ্য 
সভাসামাতিতে ager দিযে সুনাম অর্জন কোরেছেন। 


গড়ে উঠে.না। এই বিকাশের পদ্ধাত অত্যন্ত জাঁটল. 
acy উৎপাদন পদ্ধাতর মতই বোধ হয় এর 
বিচিত্রতা । বিশেষতঃ এখানে মানুষের মন, মাঁস্তষ্ক, 
হৃদয় ও কল্পনা শান্তর প্রয়োজন-_পাঁরপাষ্ট ও প্রয়োগের 
প্রশ্ন রয়েছে, যেটা অরণ্য বা বৃক্ষের বেলা নেই। প্রায় 
{তন শ' বছর ধরে বিজ্ঞান ও উৎপাদন পদ্ধাতির বিস্ময়- 
কর প্রসার ও অগ্রগতির জন্য চিন্তা ও তথ্যের 'বাচত্রতা 
ও বিপুলতর এশ্বর্যের আত্মপ্রকাশের দাবী পদ্যের বন্ধন 
ভেঙে গদ্যের অবাধ ম্যন্তকে গ্রহণ করেছে। সম্ভবতঃ 
গাঁতশশল বিজ্ঞানের সঙ্গে মল ও সঙ্গাঁত রাখবার জন্য 
মানুষের পক্ষে এ ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু গত তিন 
শ’ বছরে পাঁথবীর সামাজিক চেহারারও কী বিপুল 
পাঁরবর্তন ঘটেছে বপুলতর অর্থনৈতিক ও রাজনোৌতিক 
সংঘাত এবং উত্থান ও পতনের তরঙ্গে মানুষের জশবন 
সর্বত্র আলোঁড়ত ও প্লাবত হয়েছে, ন্যাশন্যাল স্টেট 
বা জাতীয় রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান এবং তাঁর সঙ্গে YTO, 
যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদ-আবার এঁর পাশাপাশি ইস্টার- 
ন্যাশন্যাল স্টেট বা আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র, সাম্যবাদ এবং 
যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধীতা এক প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব সৃষ্টি 
করেছে। সাহত্য ও শিল্পকে 'জখবনের প্রয়োজনেই” 
এই সংঘাতের ভিতর দিয়ে চলতে হচ্ছে। কিন্তু জন- 
সাধারণের অলাক্ষিতেই ধীরে ধীরে বা ধাপে ধাপে রাষ্ট্র 


রাষ্টী, সংস্কৃতি ও পাট are তিন পন্ঠা। তেরশো সাতটি 


আজ সর্বেসর্বা হয়ে উঠছে এবং এই রাস্টক্ষমতা 


দখলের জন্য অজস্র পার্ট কোলাহল মুখর ও সক্রিয় ' 
অবশ্য এর সুরু ইউরোপে- যেখানে 


হয়ে উঠেছে। 
নব্য বিজ্ঞান ও নতুন রাজনীতি এবং অর্থনশীতর জন্ম। 
কিন্তু আজ প্রাচীন এশিয়া মহাদেশও এর দাপটে 
কাঁপতে সুরু করেছে এবং নবতর রূপাল্তরের 
অপেক্ষায় আছে। 


দুই 


রাষ্ট্র আজ সংস্কৃতির মুরুব্বী বা coda এবং পার্ট 
আজ ' সাহত্যের . সুপাঁরিপ্টেডেন্ট। কমিউনিস্ট are 
গুলিতে সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির আঁত দ্রুত 
রূপান্তর ঘটছে। কারণ, এই দেশগুলিতে উৎপাদন আরও 
গাঁতশশল ও ব্যাপক এবং THAT বা কন্ট্রোল ও প্ল্যানিং 
বা পাঁরকল্পনা আঁধকতর বিজ্ঞানসম্মত বিস্তৃত ও 
TERI অতএব রাষ্ট্র ও পার্টির মিলনে সেখানে সাহত্য 
চিন্তা ও সংস্কৃতির অনুশশলন আজ সুপাঁরকাঁজ্পত- 
ভাবেই নিয়ালিত। 'সোঁসিয়োলস্ট 'রিয়ৌলজম' বা সমাজ- 
- তাল্ল্রিক বাস্তবতার ধান সেখানে একটা শ্লোগানের মত 
- উচ্চারত। সে সমস্ত দেশে তৈয়ার হয়েছে ‘প্যালেস অব 
কালচার" সেংস্কৃতির প্রাসাদ) এবং “সাংস্কৃতিক পাক” ও 
সংস্কৃতির মন্মীদস্তর, ইত্যাদ। আমাদের কাছে এসব 
কথা অত্যন্ত আঁভনব, এমন কি. মাঝে মাঝে উদ্ভট বলেও 
মনে হয়। কারণ, সাহিত্য ও শিল্পের পিছনে যে ব্যান্ত- 
রূপ ছিল, যে একক স্বাতন্ত্যবোধ ছিল তা আজ TSA 
মধ্যে আসতে বাধ্য হয়েছে। Tory কেবল কমিউনিস্ট 
দেশগৃলিতে কেন, আমাদের নতুন স্বাধীন ভাবতবর্ষও 
শক এক হিসেবে সে দিকেই ধারে ধারে অগ্রসর হচ্ছে 
না? এখানে কেন্দ্রীয় সরকার সাহত্য ও শিল্পকলার 
‘আকাদোঁম' এবং সাংস্কৃতিক water afer 
করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বার্ষিক রবীন্দ্র পুরস্কার’ 
দানের ব্যবস্থা করেছেন এবং ffen সাহাত্যিক, 
Faery ও পাণ্ডিত ব্যান্তগণকে পার্লামেন্টে ও এসেম্্রীতে 
মনোনশত করবার সুযোগ দিয়েছেন। ভাগ্ছাড়া বিভিন্ন 
সরকারী ও আধা-সরকারণ প্রতিষ্ঠানে (যেমন রেডিও, 
[িজ্ঞান-গবেষণাগার ইত্যাদি) বুদ্ধিজশবীদিগকে গ্রহণের 


aa, সংস্কৃতি ও -পার্ট | arr চার পৃচ্ঠা। তেরশো সাতযাট। 


CAP 


দলের কিম্বা দলগত মতাদর্শের প্রয়োজনে গর ! 





পোষকতায় স্বদেশে ও বিদেশে সাঁহত্য ও | 
ও ভাস্কষ£কলার প্রদর্শনীরও এভাবেই wT > 
দেশের ভিতরে ও বাইরে । এক কথায় রাষ্ট্র ও গাঁ: '' 
আজ শিক্ষা, সাহিতা ও 'শজ্পকলা কিম্বা সংঞ্চ 

মননশশলতার পৃজ্ঞপোষকর্‌ূপে নিজ আধিপত্য ১ 

করতে চাইছেন। অতএব একমাত্র সমাজতান্ত্রিক 

গুলির বিরুদ্ধে নালিশ ও অভিমান জানয়ে লাভ বি 
কিন্তু কমিউনিস্ট রাষ্টরগুলিতে একটি we’ 
(শ্ৰেণীহঁন সমাজে শ্রেণশীবিভন্ত দেশের মত ef 
পার্টির দরকার নেই- এই হচ্ছে যুক্ত) এবং সে") 
বালব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ৷ কিন্তু আমা. | 
ভারতবর্ষ আধা-ধনতান্তিক -ও আধা-গণতান্তি, | { 


এখানে বহ প্রকারের ভাষা গোষ্ঠী, জাতি cones” 


সামাঁজক গোম্ঠী রয়েছে_ প্রায় একটা মহাদেশের 
অসংখ্য বৈচিত্যে ও বৈশিষ্ট্য পারপূর্ণ। সুতরাং $+ 
ট্রাইব্যাল পার্ট থেকে কাঁমউনিস্ট পার্টি পর্যন্ত : 
tian ভাজার মত সাড়ে ছাঁত্রশ রকমের দল, উপ 
গ্রুপ আছে। আর প্রত্যেকেই চাইছেন জনসাধারথে , 
আধিপত্য বিস্তার করে শাসন ক্ষমতা দখল « : 
কিন্তু ভার জন্য প্রভূত প্রস্তুতি চাই এবং সবর্চে ) 
প্রস্তুতির দরকার মানীসক ক্ষেত্র এখানেও বু 
বা সাহিত্যিক, শিল্পী, পণ্ডিত, প্রভৃতির গুর্‌ 
ভূমিকা রয়েছে। কারণ, ইাঁডওলোজি' বা মতবাদ ey, 
দিক থেকে জনগণের উপর প্রভাব বস্তার" x 
পারলে শাসন ক্ষমতা কিম্বা রাণ্ট্রক ক্ষমতা দখলের, 
সংগম হওয়া কঠিন। FLOM দেখা যায় প্রত্যেকটি উঁ 
যোগ্য বড় পার্টিরই আমাদের দেশে একটি করে / 
চারল ফ্রন্ট' গড়ে উঠেছে। এই ফ্রণ্টে Aa: 
উপন্যাস, কবিতা, নাটক, ছায়াচিত্, সঙ্গত, নৃত্য ( 
এবং এই মতাদর্শের দিক থেকে এক এক পাটি Ge! 
জন সাহিত্যিক, কাব বা শিল্পীকে দিকপাল বেশ 
করাবার WG করছেন। এবং সাধ্যমত তাঁদের | 


৯, 


‘ee ও আশীর্বাদও বিতরণ করছেন। সমসামায়ক 
sem ties বা সদ্য পরলোকগত্‌ সাহাত্যিক, কাঁব 
Oy শজ্পন্বদের সম্মাননা সভা, স্মৃতি সভা ও পুরস্কার 
'ভা ইত্যাদি কোন্‌ কোন্‌ তরফ বা মহল থেকে 
É a Do হচ্ছে, সেটা একট: নজর দিয়ে চিন্তা করলেই 
এলমা যাবে এই যুগে রাষ্ট্র ও পার্টর সঙ্গে সাহত্য, 
~<a ও সংস্কৃতি কিভাবে জাঁড়য়ে পড়ছে। ‘কংগ্রেস 
ey ও কমিউনিষ্ট সাহিত্য, প্র্গাত সাহত্য এবং 
nis সাহত্য অর্থাৎ প্রাতিক্রিয়াশীলতার) ইত্যাদি 
জিনোতিক বিভেদমূলক সাহিত্য ও শিল্পের কথা আমরা 
এনবরত "শুনতে পাচ্ছি। 
» কিন্তু আগে এই বিভেদ এত স্পষ্ট, এত STH] এবং 
তি গন্ডীবম্ধ ছিল না। ধর্ম ও অধ্যাত্মবাদের উপর 
'স্কৃতির বনিয়াদ দণ্ডায়মান ছিল। সেখানে কোন রাজ- 
তিক পার্ট মতবাদের বালাই ছিল না। সাহিত্যে, 
. কাপতে, নৃত্যে ও শিল্পে এই ধর্ম ও অধ্যাত্ববাদের 
এরণা ছিল গভীর। কিল্তু আজ যেমন সাহিত্য ও 
শিল্পকলা রাম্ট্রনির্ভর ও পাঁটাীনর্ভর হতে চলেছে, 
| সেদিন বড়লোকের উপর নির্ভরতা ছিল বৈ কি। 
pistes, atte, fore নৃত্য, ভাস্কর্য স্থাপত্য 
{ইত্যাদির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বড় বড় মহারাজা, রাজা ও 
এলম্যাধকারিগণ । এই সেদিন পর্যন্ত বৃটিশ আমলের 
'রতবর্ষেও এই দ্রাডিশন বহুলাংশে বজায় fee 
Pe আজ রাজা মহারাজা ও জামদারেরা নেই, তাঁদের 
TA গ্রহণ করেছেন পার্টিমহারাজগণ--কিম্বা মোটা- 
টিভাবে রাষ্ট্র ও গভর্নমেন্ট। আগেকার 'দনে ব্যন্তি- 
ASI প্রাবল্য ছিল। রাজা ও জামদারও ব্যন্তিমান্র 
ছিলেন, কোন সক্ঘবদ্ধ পার্টির প্রাতভ ছিলেন না। তবে, 
[তাঁরা সমাজের উচ্চ শ্রেণীর ভাববাদণ দর্শনের রক্ষক ও 
পৃজ্পোষক ছিলেন এবং সেদিক থেকে একটা সমাজ- 
ঘানীসকতা তাঁদের ব্যান্ত-স্বাতল্ল্যের মধ্যেও প্রাতফাঁলত 
| এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, 








ঘল ভারত) নবরত্ব সভায় যে অসাধারণ প্রাতভার 
-প্ত দেখা গিয়েছিল, আজকের সাহিত্য আকাদোমতে 
সেই ওজ্জবল্য অনুপাস্থিত। ‘কেবল আমাদের 
নয়, অন্যান্য দেশেরও এই হাল। 

টি ও megia আজ ant ও পাটির কবলিত 


|কমাদিত্যের প্রোচীন হিন্দ ভারত) বা আকবরের . 


x- 


হতে চলেছে এবং ভারতবর্ষে তার ToT ও বরোধ- 


মূলক রুপটা এত স্পষ্ট যে, যে কোন চক্ষুম্মান ব্যান্তর 


ওটা নজরে পড়তে বাধ্য। আমাদের দেশের গভর্নমেন্ট 
এ-প্ষন্তি,যে সমস্ত সাহিত্য ও শিল্পকে আকাদৌম 


" পুরস্কার কিম্বা রবীন্দ্র-পুরস্কার অথবা রাষ্ট্রপাতর 


পুরস্কারের দ্বারা সম্মানিত করেছেন, তার মধ্যে পক্ষ- 
পাতশূন্যতা ছিল. এমন কথা বলা কাঁঠন। এমন 
অনেক সাহত্যকর্ম ও শিল্পকর্মকে সম্মানত করা 
হয়েছে, যার গুণগত বা শিল্পগত উৎকর্ষের চেয়ে 


-পাটিগিত কিম্বা আণ্টালক ({রাজওনাল) দাবী অধিক 
" ছল। গত কয়েক বছর এই কাঁলকাতার সাহাত্যিক 
"a শিজ্পধগণকে কিম্বা তাঁদের ae সাহিত্যকে কি 


একমাত্র গুণগত TAA সম্মানিত করা হয়েছে? 

কিন্তু এর দুরপ্রসারণ aeien. te ঘটছে? এক- 
দিকে সাহাত্যিক ও শিক্পশদের মধ্যে দলাদাল এবং 
অন্যাদকে আগ্াালক ঈর্ষা ও বিরোধ । ক্ষমতাশশল 
পার্টিকে যাঁদ সমর্থন ও AAT রাখা যায়, তবে, রুজি- 
রোজগারের ও সম্মাননার পথটা অনেকখানি 'নিজ্কণ্টক 
থাকে । সুতরাং বর্তমান ভারতে কংগ্রেস সরকারের 
পক্ষপাতী একদল শন্তিশালণ শিল্পী, সাহাত্যক ও 
পণ্ডিত Bie দল বে'ধেছেন, যাঁরা আত্মস্বার্ধের খাতিরে 
নিঃশব্দে পরিপাক করে যাচ্ছেন। এমন কি কোন উদ্ভট 


প্রস্তাব, কিম্বা কোন তাঁৱ গণ-আন্দোলন অথবা কোন 


নগ্ন অত্যাচারের, ক্ষেত্রেও এই সমস্ত সরকার ঘে'ষা 
ব্যদ্ধিজীবা প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসেন না, অথবা 
প্রকাশ্যেই সমর্থন জানাবার 'নির্লজ্জতা প্রদর্শন করেন। 
যেমন, সাম্প্রতিক কালের বঞ্গ-বিহার একীকরণ বা 
মাজারের’ উদ্ভট প্রস্তাবে, খাদ্য-আন্দোলন ও শ্রামক- 
আন্দোলন ইত্যাদি দমনের ব্যাপারে এই সমস্ত সাহিত্যিক 
বা বাম্ধজীবী অনায়াসে সরকার পক্ষ অবলম্বন করে 
থাকেন। পরবতাঁকালে এ'রাই আবার নানাভাবে সরকার 
তরফ থেকে পুরস্কার বা সম্মাননা লাভ করেন! অন্য- 
দিকে বামপন্থী কিম্বা মাক্সাঁয় মতবাদের যাঁরা সমর্থক, 
সে সমস্ত বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকগণ আন্দোলন দমনে 
সরকারের বিরোধিতা এবং ইদানীংকালের কেরলা, তিব্বত 
ও চীনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। অতএব TS- 
বাদের লড়াই ও পার্টির লড়াই কোন দিকেই কম নয়। 


aa, সংস্কাত ও পার্ট | সুল্দরমূ। পাঁচ opr) তেরশো সাতটি 


ES xs se ho 
যেদিন .এই শেষোক্ত দলের হাতে oe আসবে, 
সোছুন,আবার এ'দেরইসঅন্মগত সাহিত্যিক, শিল্পী ও 

মাও .সে-তুং পুরস্কার লাভ করবেন। 


তিন 


রাষ্ট্র ও প্রার্টর মতবাদের খাতিরে শিল্প ও সাহত্যকে 
ননয়াল্মত করার জন্য সোভিয়েট ইডীনয়নের বিরুদ্ধে 
দীর্ঘকাল পৃথিবীর বৃদ্ধিজশবণ মহলে (প্রধানতঃ " 
বুর্জোয়া সমাজের) তীর সমালোচনা চলেছে | সম্ভ্রতঃ 


স্ট্যালনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত কমিউনিস্ট SaR À 


তার বর্তমান নায়ক 'নাকতা খুুশ্চফের নেতৃত্বে বর্তমান 
বাঁশয়ার কড়াকাঁড় বহু দিক দিয়ে শিথিল করা হয়েছে। 
শকল্তু নয়া চন এখনও নয়া বিপ্লবের উগ্রতার মধ্যে 
আছে। এজন্য তার নতুন সাহত্যের যেটুকু পরিচয় 
ইংরাজী অনুবাদের মারফৎ এ দেশে পাওয়া যাচ্ছে,দ্তাতে 
আর্ট বা শিল্প নৈপুণ্যের চেয়ে মতবাদ ও প্রোপাগান্ডার 
সুরটাই বেশ পাওয়া যাচ্ছে। এমন কি, ব্যান্তগতভাবে 
মাও সে-তুংয়ের ate প্রশাস্ত এত বেশন ষে, সোভিয়েত 
ইউনিয়নে স্ট্যালন-অবতারদের মত নয়া চখনেও নতুন 
অবতারবাদের প্রাতধ্বান শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। চীনের 
নতুন সাহিত্য ও শিল্প কোন্‌ পথে চলবে, তারও গতি, 
প্রকৃতি, pian ও চিন্তা পঁডক্টেট করছেন মাও সে-তুং ও. 
তাঁর পার্ট। গত জুলাই মাসে চখনের “সাহিত্য ও 
শশল্পকমণ্ঠদের (লিটারারি আযান্ড আর্ট ওয়ার্কারস) যে 
তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেস অন্বাম্তত হয়ে গেল, তাতে 
চাঁনের কাঁমিডীনস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কাঁমাটর পক্ষ থেকে 
একজন 'র্রীশস্ট কাঁমউীনস্ট নেতা যে ভাষণ দিয়েছেন 
(infer fated নং ৩০।১৯৬০) আমাদের HS বুর্জোয়া ' 
দেশের সাহিত্যিকদের পক্ষে তা পুরাপ্ীর হজম করা 
কঠিন। কারণ, এই WS যে কোন রাজনৌতক পার্ট 
কংগ্রেসেও দেওয়া চলতো । কিন্তু এটা শুধু বন্তৃতা 
নয়, আসলে এটা নশীত বা পাঁলাঁস 'নর্দেশ। সুতরাং 
এর ALG গুরুত্ব আছে। এই A থেকে কিছু কিছ 
জন্য। কেন্দ্রীয় কমিউীনস্ট পার্টির পক্ষ থেকে মিঃ 
ay তিগুই বলছেন যে, চীনের নতুনু,সমাজের র.পান্তর 


ae, সংস্কৃতি ও পার্ট 


become a. mass undertakings of the working A 


সূন্দবমূ। হয় OST তেবশো সাতযাটর। w 


ও উৎপাদনের ব্যাপক Gate ঘটাবার জন্য চখনের 
সাহিত্য ও শিল্পম্ইতিমধ্যেই চীনা শ্রমজীবাদের একাটি 
শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে : š 


China’s literature and art have already . 


people. Millions of workers and peasants are ` 
using the weapon of literature and art in 
waging their struggles, developing production | 
and transforming society. All this marks a 
great victory for Marxist-Leninist thought in 
literature and art, a great victory for Mao- 
Tse-tung’s thought in literature and art. 
তারপর [তান বলছেন যে, চখনের সাহিত্য ও শিল্প 
বরাবরই রাজনোতিক উদ্দেশ্যের পরিপোষকতা করেছে : 
Our revolutionary literature and art have} 
always closely served politics and have always 
faithfully served the people’s revolutionary 
cause. We’ must continue to maintain and 
develop this glorious tradition. -In order that 
literature and art may still better serve China’s | 
Socialist Revolution! and Socialist Construc- 
tion and the struggle against imperialism and 
modern revisionism, workers in literature a 
art should raise their level of Marxist-Leninist 
still higher, earnestly study 
Marxism-Leninism and , comrade Mao Tse- 























understanding 


tung’s works, go deep among the . workers, 
peasants and soldiers, take part in productiv 
labour and actual struggles, constantly 164 
mould their ideology and enhance their Com- 
munist consciousness and moral qualities 
firmly - establish a proletarian world outloo 
and continuously rid their ranks of bourge 
political and ideological influences. í 
তারপর 4 বন্তৃতার উপসংহারে তান Ty, স্পচ্ট 
সুনীর্দন্টভাবেই চাঁনের, ATES ও 
কাঁমউনিস্ট পার্ট ও মাও সে-তুংয়ের নেতৃত্ব ও 
মেনে চলবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন: 


r 


Let the literary and art workers of our 


„country unite closely under the revolutionary 


banner of Marxism-Leninism and under the 
brilliant leadership of the Central Committee 
of the Chinese Communist Party and comrade 
Mao Tse-tung to strive to further develop 
and elevate Chinese literature and art! 


সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যৈ, নয়া চনে A 
" সাহিত্য ও শিল্পের উৎপাদন' সুরু, হয়েছে, তার 


fete সোঁসয়োলস্ট উৎপাদন ও সোঁসয়েলিস্ট সমাজ 


' গঠন এবং তার একমাত্র নিয়ামক হচ্ছেন চীনের 


কামউীনস্ট পার্টি ও মাও TRI স্ট্যালন একদা 
সোভিয়েত রাশিয়ার শিল্প ও সাহাত্যকদের, ‘মানব 


মনের ইঞ্জনীয়ার'রূপে আঁভাহিত করেছিলেন। এই - 


বর্ণনার মধ্যে কারখানা ও' উৎপাদনের মানীসকতা যেমন 
জাঁড়ত, তেমাঁন দেখা যাচ্ছে যে মানব মনের’. এই 
Satay একমাত্র সোসিয়েলিস্ট. ইঞ্জনীয়ার 
অর্থাৎ বস্তুবাদের বাস্তুকার! . - 
এই সমস্ত লক্ষণ দেখে মনে হয় ষে. সাহিত্য ও 
সংবাদপত্রের মধ্যে বৈষম্য যেন, ক্রমশ লোপ পেয়ে ষাচ্ছে। 
কারণ, সংবাদপত্রও তো ক্রমশ সামাজিক রুপান্তর ও 
উৎপাদন সম্পর্ক নিয়ল্পণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 


' গ্রহর্ণ করছে এবং বলাই বাহুল্য যে, সংবাদপব্রগুলিও 


কোনও AT কোন পার্ট বা পার্ট মতবাদের দ্বারা 
পারচালত। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে. সংবাদপত্র সাহত্যের 
দিকে এগুচ্ছে, কিম্বা সাহিত্যই ক্রমশ সংবাদপত্রের 
ভূমিকায় নেমে আছে; আধুনিক কালের কাশ্ড- 
কারখানা দেখে মনে হয় যে. সংবাদপত্রের মত সাহত্যও 
রাষ্ট্র ও পার্ট হাঁতয়ারে পাঁরণত হচ্ছে। পাশ্চিম- 
বঙ্গে ও ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র সেই লক্ষণ আজ 
সুস্পষ্ট! রাষ্ট্র যেমন ধীরে ধীরে মূল ব্যবসায়- 
বাণিজ্য ও শ্রমাশল্প হস্তগত করছে, এবং তার জন্য 


বাণিজ্য ও শ্রমাশজ্পের মল্রদপ্তর প্রতিষ্ঠা করেছে, 


তেমান সাহত্য ও শিজ্পেরও সরকারী 'দপ্তর খোলা 
হয়েছে। প্রাচীন: ভারতে রাষ্ট্রের আঁধপাত রাজারা 
পণ্ডিত ও 'মনীষশদের কাছে 'নতশিরে যেতেন -এবং 


- তিরস্কার কপালে জ;টবে। | 
E স্বভাবতই বহু সাহাত্যক ও শিল্পীর মধ্যে চারান্রক, 


8 


. দাঁড়য়েছে সম্পূর্ণ বিপরীতা। এক্ষণে খ্যাতনামা 


শিল্প, সাহিত্যিক ও বিদ্বান ব্যন্তরা রাষ্ট্রের বা গভর্ন 
মেন্টের কাছে কৃতাঞ্জালপুটে দণ্ডায়মান কিছু অনুগ্রহ ' 
ও আশীবাদ লাভ করবার জন্য। অবশ্য সরকারের 


' কাছে যাওয়ার আগে ষবাঁনকা অন্তরালে পার্ট সার্ট 


কেট TET পার্টির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে হবে। 
অর্থাৎ আনুগত্য কোন দিকে, তার প্রমাণ দিতে হবে 
এবং সেই আনুগত্য অনুসারে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বা 
এই আবহাওয়ার ফলে , 


বালষ্ঠতা, alee ও আদর্শবাদের অবনত ঘটেছে এবং - 
সময় সময় বিখ্যাত সাহাত্যিক ও শিজ্পীদেরও চাটু- 


, কার বৃত্তি দেখলে লজ্জা পেতে হয়! কিন্তু বর্তমানে 


রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা পাঁথবীর বহু দেশেই এই 
অবস্থা ডেকে আনছে এবং সংস্কৃতির উপর শক্তিমান 
নেতাদের পালোয়াঁন চলছে। 


চার 


, কিন্তু আমাদের দেশে ভাষাগত িবরোধ, প্রাদৌশক 
বিরোধ ও দলগত বিরোধের জন্য এই অবস্থাকে আরও 
উদ্বেগজনক, এমন fe Beye করে তুলেছে। ভারত- 
বর্ষের বর্তমান শাসক-সম্প্রদায়ের, মেজরিাটি fat- 


ভাষা এবং 'হন্দশ ভাষার ক্যাপিটালিস্টরাই মোটামুটি 


ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভাগ্য-নিয়ামক। সুতরাং 


" বর্তমান ভারতের সমাজাচন্তা, সাহিত্যাচন্তা এবং খাদ্য 


ও পোশাক পর্য্ত, এমন কি ধর্মীচল্তাও হিন্দীভাষশ- 
দের দ্বারা নিয়ান্মিত হওয়ার চেষ্টা চলছে। ফলে, 
ভাষাগত ও প্রাদোশক বিরোধ উগ্র হয়ে উঠেছে। 
'দুর্ভাগ্যকুমে হিন্দী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার 
তুলনায় বাঙলা ভাষার এশ্বর্ষ অনেক বেশী। তার 


, জন্য একাঁদকে যেমন বাঙালীর অহমিকাবোধ আছে, 


‘অন্যদিকে তেমনি ভিন্ন ভাষাভাষণীদের হখনমন্যতা ও 
ঈর্যাকাতরতা আছে। এজন্য ASTOR : কেন্দ্রীয় 
প্ুরস্কারগুলির (স্মূহিত্য) দিকে তাকালে দেখতে 
পাওয়া যায় যে, একটি 'নাঁখল ভারতায় স্টাল্ডার্ড দিয়ে 


fpa তাঁদের আশীর্বাদ ও উপদেশ প্রার্থনা 


গুণের মূল্য বিচার করা হচ্ছে না, ‘অমুক প্রদেশের 
ফরতেন। কিন্তু এক্ষণে নবীন ভারতবর্ষে ব্যাপার 


অমুক ভাষার সাঁহত্যকে বা শিল্পকে প্রাইজ দিতে ,, 
va. সংস্কৃতি ও পার্ট সনন্দবম্‌। সাত পক্ঠা। তেরশো সাতার 


এত es 


হবে প্রধানত এই মনোভাবই সক্রিয় থাকে। সুতরাং 
একদিকে যেমন পার্টিমনোভাব, অন্যাদকে conta 
আণ্চলিক বা প্রাদেশক মনোভাব সরকার সাহিত্য ও 
সংস্কৃতি দপ্তরকে প্রভাবান্বিত করছে। 

এখানে সাঁহত্য ও শিপ বলতে আম চিত্রশ্পশদের 
কথাও নিঃসন্দেহে ধরে নিয়েছি। চিন্রশল্পে বাঙালীর 
, কীর্ত ও ওঁজ্জবল্য কম নয়, কিন্তু সর্বভারতীয় রাস্ট্রক 


দরবারে বাঙাল চিত্রাশল্পাঁদের সেই স্বীকৃতি, সেই 


মর্যাদা ও সম্মাননা কোথায়? সামনে রয়েছে রবীন্দু- 
নাথের জন্ম-শতবার্ধকীর অনুষ্ঠান। অবশ্যই কেন্দ্রীয় 
সরকার এজন্য বিপুল আয়োজন করছেন, যার জন্য 
তাঁরা ধন্যবাদাহ্হ। কিন্তু এমন একাধিক রাজ্য ভারত- 
বর্ষে আছে, যাঁদের সাহিত্যিকদের মধ্যে “রবীন্দ্রনাথ 
বাঙালদ এই গ্ঞ্জন উঠছে এবং একজন 'বাঙালণ কাঁব'র 
জন্য কেন এত হৈ চৈ কুরা হবে?-_এমন সংকীর্ণতা ও 
হনচিত্ততারও পাঁরচয় পাওয়া ষাচ্ছে। অর্থাৎ আজকের 
ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃত রাষ্ট্র ও পাঁ্টর কল্যাণে 
সর্বজনীন উদারতা ও আদর্শের দিকে না তাকিয়ে নিজস্ব 


গণ্ডণবদ্ধ কেন্দ্রের দিকে তাকাচ্ছে এবং fete “ 
রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত ‘আঞ্চলিক কাঁব’ হিসাবে sigo: 


করার চেষ্টা চল্‌ছে। 

বর্তমান রাষ্ট্র পার্ট বা পার্টগবর্মমেন্টের সঙ্গে 
werent জাঁড়ত এবং পাঁটগুলির ভিত্তি আবার রাজ্য- 
. গত বা প্রদেশগত। অতএব আনবার্যরূপেই পার্টির 


সঙ্গে প্রাদেশকতার প্রশ্নও জাঁড়য়ে পড়ছে। যেমন, . 


MSAT, বিহারী, ওাঁড়য়া, অসমীয়া প্রভাঁতর স্বাধিকারের, 
বিশেষভাবে অর্থনৌতিক অধিকারের প্রশ্ন এবং এই প্রশ্ন 
নিয়ে 'বাভন্ন পার্ট ও জনগণের মধ্যে প্রত্যেক রাজ্যেই 
প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য অসন্তোষ ও ক্ষোভ আছে। এর সঙ্গে 
আবার ভাষাগত প্রশ্নেরও জের আছে! অর্থাৎ প্রাদোশক 
সংস্কীতি ও অর্থনীতির গণ্ডাবদ্ধ আধকারের দাবী। 
এই দাবী আবার সাহত্যে ও সংবাদপত্রে প্রাতিফাঁলত। 
কারণ, সাহত্য ও সংবাদপত্রের মাধ্যম ছাড়া সাধারণত 
জনমানস জাগ্রত বা আলোড়িত হয় না এবং 'বাভন্ন 
পার্ট আবার এই জনমানসকে নিজেদের স্যানাদন্ট 
ইনডিওলোজি' (মতবাদ) ও প্রোগামের (কোর্যক্রম) জন্য 
ভাঙ্গাতে চান। সাম্প্রীতক কালের আসামের ভয়াবহ 


, আক্রমণ করতে হবে। 


উপর সংঘবদ্ধ ও সূুপারিকজ্পিত আক্রমণ ও 'নর্ধাতন 
কেবল ভারতীয় aa, সংবিধান, মৌলিক আঁধকাব ও. 
aoe বিরোধীই নয়, এই অত্যাচার FPS ও 
সংস্কৃতিরও fact: fees আসামের এক শ্রেণীর 
সাহাত্যক ও সাংবাদিক অনায়াসে এই জঘন্য দ.গ্প্রবৃস্তির 
উস্কান 'দিয়েছেন। smh ভাষায় fates জনৈক 


অসমীয়া সাহাত্যকের 'মাঁট কার’ বইটি এর are 


fara বইটি একটি উপন্যাস, aire অত্যন্ত নিকৃষ্ট 
শ্রেণীর কথা-সাহিত্য, sets বইটি অসমীয়াদের মধ্যে 
অত্যন্ত জনাপ্রয়তা লাভ করেছে। PMA TART 
আন্দোলনের কি কার্যক্রম অনুসৃত হবে, তার বর্ণনা 
বইটিতে আছে এবং সেই বর্ণনার একাংশ এর্‌প-ল 

“আমি কেনভাবে আক্রমণ কাঁরক লাগব জানা? 
প্রথমে পমুয়ার ঘরবোরত জুই wens দিব লাগিব. 
একে সময়তে বহুত ঘরত জুই দিব লাগব । এই কাম 
কারব লাগিব ate: জুই ama বাবি যোঁতয়া 
ATA. চ্টেশনর পরা উভাঁত গৈ জুম বান্ধিব তোঁতয়া 
আম দলে দলে গৈ Tages আক্রমণ কাঁরব লাগব । 
ধুমধাম কাঁড় চলাই সহ‘তক খুন কারি, হৈ চৈ কারি 
bafa দিব লাঁগব-যাতে সিহত ভয়তে তৎমত 
হেরুয়াই পলাবলৈ আরম্ভ করে। কিন্তু কাঁড়র আগত 
বিষ দিয়া নহব: কারণ, আমার উদ্দেশ্যসহ'্তক 
খেদ দিয়াহে, বধ করা নহয়।.. আমার এই আক্রমণ 
বোঁচাদন নাথাঁকব। সম্ভবতঃ এ সপ্তাহর ভিতরতে 
আমার কাম শেষ করিব লাগব; নহলে- চরকারর 


- পুলিচ বাহিনীয়ে আমাক বন্দ কারিব ' 


উদ্ধৃত অংশাঁটির বাংলা অর্থ এই; * কিভাবে আমাদের 
আক্রমণ করতে হবে জান? প্রথমে চাষীর ঘরগুলোতে 
আগুন জবালয়ে দিতে হবে।. .এক সংঙ্গে বহু ঘরে 
আগুন দিতে হবে। এই কাজ রাত্রতে করতে হবে। 
আগুন নেভাবার জন্য যখন চাষীরা ঘুম থেকে উঠে 
গয়ে জড় হবে তখন আমাদের দলে দলে গিয়ে তাদেরকে 
ধুমধাম করে তর চালিয়ে 
তাদেরকে জখম করে, হৈ চৈ করে চশৎকার দিতে হবে-- 
যাতে তারা ভয়ে থতমত হয়ে পালাতে আরম্ভ করে।, 
রা 
উদ্দেশ্য- তাদের তাড়িয়ে দেওয়া, বধ.করা নয়।...আমাদের 
এই আক্ৰমণ বেশী দিন থাকবে না। সম্ভবতঃ এক্‌ 


ঘটনাবলশ এর অশুভ WS] আসামে বাঙালীদের 


পিল 
N 


বাষ্ট, সংস্কৃতি ও পার্টি | সুন্দবম্‌। আট, পৃচ্ঠা। তেরশো সাতবার! 


v 


সপ্তাহের ভিতরে আমাদের কাজ শেষ করতে হবে;' 


১১৫৭ সালের লেখা এই বইয়ের SRST ১৯৬০ 
সালের বঙ্গাল খেদা’ হাঙ্গামার .মধ্যে হুবহু রুপ 
নিয়েছে। সুতরাং বুঝা, যাচ্ছে এর পিছনে মাস্তিদ্ক, 
সংঘবদ্ধতা ও পারকল্পনা ছিল। 'কল্তু সবচেয়ে লক্ষ্য 
' করবার এই যে. বইয়ের afew কাহনীকে ‘লাঙ্গল যার 


জাম তার’ এই বামপন্থী মতবাদের উপর দাঁড় করাবার 
চেষ্টা হয়েছে। অর্থাৎ “বাঙালী শোষক'দের হাত থেকে. . 


O আসামের মাঁট উদ্ধার' এবং এরই ফল স্বরূপ সবচেয়ে 


ব্যাপক আক্রমণ ঘটলো দরিদ্র বাঙাল! চাষী ও উদ্বাস্তু- . 


দের উপর-যারা নিজেরা শোষিত ও afew 
প্রাদোশকতা ও oft রাজনীতি ভাবে সাহিত্যকে 
কলুষিত এবং সমাজকে বকৃত করতে পারে, আসামের 
ঘটনা এবং এই ধরণের পুস্তক ও. কথা-সাহিত্য সেই. 
ভয়াবহ অবস্থাকে স্পষ্ট করে তুলছে। | 

ঠিক এরই অনুরূপ TOPS আবার পশ্চিম বাঙলায়ও 
পাওয়া ষাবে। 'কথা-সাহত্য' নামে মাসিক পত্রের গত 
শ্রাবণ সংখ্যা (১৩৬৭) অসমশয়া কথা-সাাহত্যেরই পারি- 
প্‌রক বলা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে আসামের 


অত্যাচারের প্রতিবাদে এই পত্রিকার সম্পাদকীয় লেখক . 


- তালমান্রা জ্ঞান হারিয়ে ক্রুদ্ধভাবে লিখেছেন : 


সমস্যার সমাধান POTUTO হইবে না, বাংলা দৈনিকে . 
. সত্যমিথ্যা সাজাইয়া গরম খবর ও গরম সম্পাদকীয়, 


পাঁর্বেশনেও হইবে না-এমন কি ‘সভা সমাত 
wien 'রন্ত চাই’ বাঁলয়া হাঁকার মারিলেও চাঁলবে 
না। তাহাতে Ge দৈনিকের TAFA বাড়িয়া সম্পাদকের 
পারেন, কিন্তু আসল সমস্যার সমাধান হইবে না 
(লেখক সম্ভবত ‘GE দৈনিক' ও তার সম্পাদক 'অর্থে 
‘যুগান্তর' এবং তার ,সম্পাদককে আক্রমণের লক্ষণভূত 


করেছেন। কারণ, সরলভাবেই স্বশকার, করা যেতে পারে - 


১ যে. আসামের অনাচারের বিরুদ্ধে যুগান্তর’ ও তার 
| অম্পাদক তীর প্রাতবাদের অগ্রণণ ভূমিকা নিয়েছিলেন |) 
/৫কথা-সাহিত্য-এর লেখক কেবল গালাগালি করেই 
ক্ষান্ত হন নি, তাঁর মতে “রবীন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ’ agis 


বে, et, জাত হিসেবে 'রাজবল্লভ রায় WE 


i 


. বিশ্বাস্ঘাতকের জাতি! 


Co (এই যুগে সম্পূর্পটা সম্ভব নয়।) 
O জন্য চাই রাম্টিক ও সামাজিক পুনগঠিন। 


ফলে 'কথা-সাহিত্য-এর পক্ষ থেকে এই রচনার জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করা হয়েছে, তথাপি এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 
এই ধরনের রচনা ও মানসিকতা রাষ্ট্র ও পার্ট কর্তৃক 
সাহিত্য ও সংস্কৃতির খবদারর ফল। আলোচ্য লেখক 
যেমন ঘোরতর প্রাতাকিয়াশীল, তেমান রাজনশীত সম্পর্কে 


নিতান্ত facta) অথচ বিপদের কথা এই যে, যাঁরা 


তাঁরাই সবচেয়ে বেশী অনর্থের সৃষ্ট করেন, যেমন 


করেছেন “ATG কার’ উপন্যাসের অসমীয়া লেখক৷ এ'রা 
রাজনীতি ও অর্থনীতির গভীরতা এবং ' জাটলতা 
সম্পর্কে অজ্ঞ, Tory ব্যন্তিগত স্বার্থ বা অনুগ্রহ লাভের 
খাতিরে আবার পার্টির দালালি করতে হবে, এই বিষয়ে 
সম্যক AST! 'কথা-সাহত্য-এর লেখক কংগ্রেস ও 


বর্তমান, শাসক গোষ্ঠীর অন্ধ স্তাবক এবং সরকারী 
অনুগ্রহের Met অতএব পার্টর তোষামোদ করবার ' 


জন্য লেখক অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে এবং কুৎসিত ভাষায় 
গোটা বাঙালী জাতিকে কুৎসা কলঙ্কিত করেছেন। কিন্তু 


_ এই লেখক প্রক্ষিস্ত' বা 'আকাঁস্মক' নন। এ*দের দলে 


আরও নামকরা অন্যান্য সাহাত্যক ও শিল্পী আছেন, 
যাঁরা স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতীয় শাসক গোষ্ঠীর 
দালালকে সম্মান ও জীবিকার অন্যতম আশ্রয় করেছেন 
এবং সাম্প্রতিক কয়েক বছরের নানা আন্দোলনে ও ঘটনায় 
এদের স্বরূপ ধরা পড়েছে। সম্ভবতঃ পার্টি রাজ- 


"_ নীতির এটা অনিবার্য পরিণাঁত। . 


কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এর প্রতাঁকার কি? রাষ্ট্র ও 
পাটির - ক্রমবর্ধমান আঁধপত্য ও আগ্রাসন থেকে 
সাহত্য, শিল্প ও সংস্কৃতিকে মুক্ত রাখার উপায় কিঃ 


নিঃসন্দেহে জনগণের সর্বাজ্গধণ বৈষাঁয়ক উন্নতি এবং 
2. আপামর সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপকতম শিক্ষার প্রসার 


সাহিত্যিক, “শিল্পা, সঙ্গতকার, আভনেতা প্রভৃতিকে 


.আর্থিক দিক থেকে স্বনিভ'রতা এনে দিতে পারে এবং 


রাষ্ট্র ও পার্টির কবল থেকে অনেক্টা মুর্তি দিতে পারে। 
কিন্তু ‘তার 
কিন্তু 
এখানেই আবার বাদ্ধিজীবীদের ভূমিকা এসে পড়ে। 


স্ত ও আকস্মিক’ ৷ অর্থাৎ তিন বলতে চেয়েছেন' কারণ, '.সমাজমনের fele অনেকাংশে" এ'রাই গঠন 


ard, সংস্কৃতি ও পার্টি | স্বন্দরমূ। নয় পন্ঠা। তেরশো সাতষাট। 


% 


যদিও জনগণের বিক্ষোভের * 


করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার 'ইডওলোজি' ও fra (ধরুন ১০০ বছর পরে) এর মীমাংসা হবে 

" পার্টির প্রশ্ন এসে যায়। কারণ, মতবাদ -ও পার্ট. যখন পাঁঘবীর সমস্ত দেশের জনগণ শ্রেণী ও পাট 
সংগঠন ছাড়া সমাজ ও WS আমূল পরিবর্তনের . প্রভূত্ব মুক্ত হয়ে নতুন সমাজ ও নতুন সংস্কৃতিক্ন Tele ' 
কার্যক্রম বা প্রোগ্রাম ভাবে অনুসৃত হতে পারে? ৷ তৈয়ার করবে। | sy 
অতএব দেখা যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত বর্তমান যুগের এই 

সমস্যাটি একটি ণভসাস্‌ Heer বা পাপচক্রে আবর্তিত কিন্তু তার আগ পর্যন্ত এই দীর্ঘ অন্তর্বতাঁকালে - 
হচ্ছে। তবে, ভরসার কথা এই যে, সম্ভবতঃ আগামী সম্ভবতঃ সাহিত্য ও শিল্পের এই অবদমন চলবে। 





CES 3 


ফ্রেস্কোতে আকাশ কাঁপে আঙুলের রঙু-এ। 
পিকাসো প্রোমক ক্ষণে নিঃসঙ্গ .ইথারে 
আলোগুলো বেজে রেজে ওঠে - 

তারে তারে ঘরে ফেরা 

পায়ে পায়ে ঘর ছাড়া গান 

পাঁখদের মানুষের সমান প্রলাপে 

{বথোভেন কাছেই এখন 

সুরে সুতো বে'যে নামে কালের ঝর 

এ মুহূর্তে মনে হয় এ ASAT কথকতা TA! 
কুয়াশার উল 'দিয়ে ঘর বোনে শীতের তরুণণ 
নীলাভ নিসর্গ দেহে উষ্ণ তারা প্রণয় পোশাক ॥ 








চিনচর্চা বোধ হয় মানুষের সহজাত প্রবাত্ত। তা AT 
হলে প্রমাণ পাই কেন যে প্রাগৈতিহাসিক যুগেও একাল্ত 
প্রাতকূল অবস্থার মাঝখানে থেকেও মানুষ চিন্রচর্চা 
করে গেছে? 

আদিম মানবের তখন দিন কাটত আঁত ভয়াবহ 
অবস্থার মধ্যে । চারপাশে হংস্র জন্তু। তারই মধ্যে 
লুকিয়ে গুহায় থেকে কোনো রকমে তার আত্মরক্ষা 
করতে VS! গোয়ালে তখন গরু বাঁধা থাকত না বা 
ভাণ্ডারে রসদ WHS থাকত না। গাছ হতে পাড়া ফল 
বা মাটি খুড়ে সংগ্রহ করা মূল বা শিকার করে মারা 
জন্তুর মাংস খেয়েই তার প্রীতাঁদন নূতন ক'রে জীবন 
সমস্যার সমাধান করতে হত। এমন আবহাওয়ার মাঝ- 


খানেও সারা দিনের কাজের শেষে তার মনে সৌন্দর্য . 


aes প্রেরণা আপাঁন আসত। সারা দিনের পরিশ্রমের 
পর সে হয়ত তার পাথরের Aiea অস্ত্র ধার করছে। 


তারই মাঝখানে আপন খেয়ালে হয়ত তার প্রবৃত্ত হল 
সেই অস্ত্র হাতলে হরিণ বা বরাহের প্রাতকাতি আঁচড় 
কেটে এ'কে দেবার। এমন করেই সম্ভবত মানুষের KA- 
সৃচ্টির ইতিহাসের সতত্রপাত হয়েছিল। 

সেই কারণেই অতি প্রাগৈতিহাঁসক যুগের wear 
হাতলে মানুষের আঁকা জাঁবজন্তুর ছবি পাওয়া যায়। 
ফরাসীদেশে দোর দোঙে নামে একটি গুহার মধ্যে জন্তুর 








প্রাগোতহাসিক 
যুগে গুহার 
গায়ে wis 
ত্র চিত 
aega কত | 
e 





হাড়ের গায়ে আঁকা এমন অনেকগাীল হরিণের মার্ত 
পাওয়া গিয়েছে। হয়ত কোনোদিন সে-ষুগের গুহা 
বাসী মানুষের আহার সংস্থান ভাগ্যের আনুকূল্য 
অনায়াসে সম্ভব হয়োছল। তাই তার জুটোছিল প্রচুর 
অবসর। এমান অবসর দিনে তার চিত্রকর্ম পিপাসু মন 


খেয়ালবশে তার গুহার গায়ে জীবজন্তুর চিত্র আঁকবার 


প্রবৃত্তি পেয়েছিল। এরকম ঘটনারও সাক্ষ্য আমরা পাই। 
স্পেন দেশে সানটানডার নামক স্থানের নিকটবর্তী এক 
গুহার দেয়ালে আঁকা এমন একটি বরাহের চিত্র পাওয়া 
যায়! তা যেমন তেমন fa নয়, তা আবার ব্রিবর্ণরাঁঞ্জত। 
তাই বলাছলাম চিন্রচর্ঠী বোধ হয় মানুষের সহজাত- 
wate | 

$তহাঁসক যুগের প্রারম্ভেও যে চিন্রচর্চার বহুল 
pra বড় একটা পাওয়া যায় না। তার কারণ চিন 


( 





ক্ষণভঙ্গুর বস্তু। দাঁ্ঘ সময় ধরে তাকে সংরক্ষিত করা 
ধায় না। কাজেই অতি প্রাচীন কালের এতিহাসিক 
যুগের ছবির নিদর্শন এক রকম পাওয়া যায় না বলা 
যেতে পারে। তবে চি্রচর্চ যে সে-যুগের প্রগাঁতশাঁল 
জাঁতগুঁলর সংস্কৃতির অঙ্গ ছিল, তার নানা প্রমাণ 
পাওয়া যায়। প্রধানত সে প্রমাণ আসে সমকালীন 
সাহিত্য হতে ৷ প্রাচীন গ্রীস দেশের কথাই ভাবা যাক AT 

গ্রীক রূপকারের প্রাচীন ভাস্কর্ষের নিদর্শন বহু 
পাওয়া যায়। তার কারণ প্রস্তরময় ISA উপর কালের 
orem নৈপুণোর প্রত্যক্ষ পরিচয় আমরা পাই। সেই 
অনুপাতে গ্রীক চিত্রকরেরও নৈপুণ্য কিছু কম হবার 
কথা নয়। কিন্তু দুর্ভগ্যক্রমে কালের প্রকোপে কোনো 
ate চিন্তকরের for বর্তমানে টিকে থাকে নি। তবে 
পরোক্ষ ভাবে তাঁদের নৈপুণ্য অনুমান করা যায়। প্রাচীন 


প্রাচীন ভারতে চিত্রচর্চা | সুন্দরমূ। তের wert তেরশো Arenig 


করের কিছু চিত্রের নিদর্শন কালের প্রকোপ হতে এক 
পূর্বে প্রাচীন পশ্পি সহর একাদন ভিসভিয়াস 
আগ্নেয়গিরির উৎপাতে হঠাৎ সমাধিস্থ হয়ে গিয়োছিল। 
অনেক যুগ পরে যখন মাটি কেটে তাকে সমাধিমূস্ত করা 
গেল তখন তার ভগ্নাবশেষ অট্রালিকার দেয়ালে চিত্রিত 
অনেক চিত্ৰ সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গিয়োছল। সে- 
গলি ছিল রোমান চিত্রকরের চিন্রকর্মের নমুনা | অনুমান 
করা যেতে পারে যে গ্রীক Thee অনুরূপ গুণসম্পন্ন 
ছিল। কারণ গ্রীক চিত্রই এই চিন্রগুলির আদর্শ ছিল। 
ধু তাই নয়। সমকালীন গ্রীক সাহিত্যে অন্তত দুই- 
জন বিশিষ্ট ote চিন্রকরের ষশোগাথার উল্লেখ পাওয়া 
যায়। তাঁদের নাম ছিল wife ও আপেলেস। 
প্রাচীন গ্রীক চিত্রের ভাগ্যে যা ঘটেছিল প্রাচীন ভারতীয় 
চিত্রের ভাগ্যেও তাই ঘটেছে। কালের প্রকোপ হতে 


প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকরের কোনো রূপকর্মের নিদর্শন 


রক্ষা পায় ন। সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সবার প্রাচীন 
যে-চিত্রের নিদর্শন বর্তমানে আমরা পাই তা হল বিখ্যাত 
কালের প্রকোপ এড়িয়ে গিয়েছে । তবু তাদের অটুট 
অবস্থায় বড় পাওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রে সাধু 
সন্নযাসীদের চুল্লীর ধূমের উৎপাতে সেগুলি বিবর্ণ হয়ে 
গিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে চালুক্য দেশের রাজাদের 





OO পঞ্ঠেপোষকতায় এই TS A কয়েক শত বংসর ধরে 


.. অঙ্কিত হয়েছিল। তাঁদের ধারণা যে এদের মধ্যে বেশ 
সংখ্যক চিতই খ্যঁচ্টায় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্য হতে সপ্তম 
-_ শতাব্দীর মধ্যে অঙ্কিত। সুতরাং তারা অতি প্রাচীন 
এীতহাসিক যুগের ভারতীয় চিত্রকর্মের নিদর্শন নয়। 

আমাদের শরণ নিতে হবে তাই সমকালীন সাহিত্যের | 
তার ভিত্তিতে যে পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় তাতে দেখা 
যায় যে চিন্রচ্চা ভারতবর্ষে বহু পৃরাতন যুগের জিনিস। 


প্রাচীন ভারতে চিন্রচচশ 


সন্দরমূ। চোদ্দ পঙ্ঠা। তেরশো সাতষাট্রি। 


রামায়ণ ও মহাভারতে আমরা শচন্রশালা, কথাটির 
বহু উল্লেখ পাই। যেখানে চিত্র সংরক্ষণের জন্য একটি 
সমগ্র গৃহ রক্ষিত হত, সেখানে চিন্রচর্চার যে বহুল 
প্রচার ছল তা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। AIAST 
বৌদ্ধ যুগের কথা আমরা পালি ধর্মগ্রল্থে পাই। এই 
বৌদ্ধ “ধ্মপ্রল্থগুলি খম্টপূর্ তৃতীয় ও চতুর্থ 
শতাব্দীতে রচিত। সেখানেও চন্রচর্চার বহু উল্লেখ 
পাওয়া যায়। এই পালি ভাষাতেই 'সংহলের ইতিহাস 
রচিত হয়েছে 'মহাবংশ' নামক গ্রন্থে। তার রচনাকাল 
are দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যকাল। তাতে উল্লেখ 
পাই সিংহলের রাজা দৃতহগামিনীর রাজত্ব কালে চিত্র- 
চর্চার বহুল প্রচার ছিল। 
ভাস ছিলেন কালদাসের পূবযুগের কাব? or: 
রচিত নাটক ‘স্বপ্ন বাসবদত্তা'র মধ্যে চিৱকে Tete ক'রে 
একটি দৃশ্য সম্মিবিষ্ট আছে। সেখানে উল্লেখ আছে 
উজ্জয়নীর রাজা, উদয়ন ও বাসবদত্তার প্রতিকৃতি 
উদয়নকে উপহার পাঠাচ্ছেন। ভাসের কাল নিদ্দেশি নিয়ে ' 
অনেক বিতর্ক আছে। তবে কালিদাসের কালে তানি 
যে প্রথিতযশা নাট্যকার ছিলেন সে-কথা কালিদাসের 
রচনাতেই উল্লেখ আছে। কালিদাস যদি গৃস্তষগের 
কব হন, ভাস তারও কয়েক শতাব্দী পূর্বের মানূষ। 

কাঁলিদাসের রঘুবংশে রামসতার কাহিনীর যে বর্ণনা 
পাই তাতে BASD Ta বহুল প্রচারের প্রমাণ পাওয়া যায়। 
রামসীতার চতুদশ বৎসরব্যাপন বনবাসপর্ব তখন সমাপ্ত 


“হয়ে গিয়েছে । রাবণের উচ্ছেদ এবং সশতার উদ্ধারও 


সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। রাজ-দম্পাতি অযোধায় ফিরে 
এসেছেন এবং রাম রাজপদে আভিষিন্ত হয়েছেন। রাজ- 
কার্ষের পর রাম কি ভাবে চিত্ত-বিনোদন করতেন তার 
বর্ণনা দিতে গিয়ে কাব বলেছেন: 
তয়োর্যথা প্রার্থিতা নিন্তিয়ার্থান্‌ 
আসেদুষোঃ সদ্মসু চিত্রবংসু। 
প্রাপ্তানি দুঃখান্যপি দণ্ডকেষু 


: ‘` 
সংচিল্তা মানান সুখান্য ভবন্‌॥ ৯ 
Y 


গৃহে চিত্র রাক্ষত হত। তাতে শুধু বিভিন্ন বিষয়ে 
সম্পকাবহীন ipa সংরক্ষিত হত না। রামচন্দ্র ও সাঁতার 





ভারতীয় সাহত্যের ইতিহাসে অভাবনীয় প্রভাব "বস্তার 
করোছিল। উত্তরকালে সংস্কৃত সাহিতোর বিশিষ্ট কাঁধ 





বনবাস জীবনকে বিষয় হিসাবে অবলম্বন ক'রে চিন্ত 


পরম্পরা feias হয়েছিল--এই হল কাঁবর ধারণা । 


ভবভাঁতকে তা বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করোছিল। তিনি 
তাঁর রচিত উত্তর রামচারত' নাটকের একটি সমগ্র 








তাঁদের যুন্তজীবনের এই দুঃখময় অধ্যায়কে এই চিন্র- 
গুলি স্থায়ী রূপ 'দিয়োছিল। অবসর সময়ে তাঁরা 


দৃশ্য এই বিষয়টিকে অবলম্বন ক'রে রচনা করোছলেন। 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভবভূতি-বার্ণত এই দ্‌শ্যাট পড়ে 





অতীত জীবনের এই দুঃখময় স্মাতি উপভোগ করতেন। 


এই হল উপরে উদ্ধৃত বচনের ভাবার্থ। সুতরাং 


কাঁলদাসের যুগে যে চিন্রচর্চার প্রচার ছিল তার প্রমাণ 


এখানে পাওয়া যায়। বিখ্যাত মানুষের জীবনী 


- আলেখোর মাধ্যমে পাঁরস্ফুটনের কাজেও চিত্ৰকে ব্যবহার 


করা হত দেখা যায়। চিনবিদ্যার সবিশেষ প্রচার এবং 
উচ্চশ্রেণীর দক্ষ চিত্রকর না থাকলে এমনটি সম্ভব হত 
ai সুতরাং চিত্চর্চার বহুল ও বিস্তৃত প্রসারের এই 


See বচনটি পরিচয় দেয়। 


yor কাব্যে কাঁলদাস রচিত এই একটি মার শ্লোক 


el 
r 





নিশ্চয় সবিশেষ ae হয়োছলেন। তা না হলে তাঁর 
প্রণীত "সীতার বনবাস' পুস্তকে এই একই দুশোর 
সাবস্তার বর্ণনা দেবেন কেন? তাঁর রচিত রামসীতার 
আলেখ্য দর্শনের বর্ণনার সঙ্গে আমাদের অনেকের, 
পরিচয় আছে। l 
প্রাচীন সাহিত্যে এই ভাবে আমরা কেবল TEADET. 
পরোক্ষ উল্লেখ পাই না, তা হতে অধিক আরও কিছ; 
পাই। তার তাৎপর্যও বেশ গুরুত্বপূর্ণ । আমরা পাই 
ধচত্রকর্মকে প্রযুক্ত বিদ্যার বিষয় বস্তু ক'রে বিস্তারিত 
আলোচনা । সেই আলোচনায় চিত্রাঙ্কন বিদ্যাকে বিশ্লেষণ 





প্রাচীন ভারতে fesse | সূন্দরম-। পনেরো পঙ্ঠা। তেরশো আতমাটি। 





ক'রে ভাল ক'রে বোঝবার একটা রীতিমত চেষ্টা হয়েছে। 
যেতে পারে। সেখানে চিন্রকে বিভিন্ন শ্রেণীর গৃহের 
ভূষণ {হিসাবে উপযোগ্গিতার ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাগ করা 
হয়েছে। কোন জাতীয় চিত্র মন্দিরের উপযোগী, কোন 
জাতীয় চিত্র রাজপ্রাসাদের উপযোগী, কোন জাতীয় চিত্র 
সাধারণ গৃহস্থ ঘরের উপযোগী, তার বিবরণ তাতে 
দেওয়া আছে। এই পুস্তকে আদর্শগত বিভেদের 
o feitos চিত্রের শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। চার 
শ্রেণীর চিত্রের এই সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়-_সতা, 
বৈণিক, নাগর ও Beri যে চিত্র বাস্তবের সহিত সাদ্‌শ্য 
ফোটাতে চায় তাকে সত্য বলতে পাঁর। তা বর্তমান 


বাস্তবধমাঁ চিত্রের সমস্থানীয়। বৈশিক শব্দটি বীণা 


হতে হয়েছে। সম্ভবত ভাববাঞ্জক চিন্কে তা 'নিদ্দেশ 











Teese ভারতবর্ষে 
বহন পুরাতন যুগ 
হতেই চলে আসছে। 


করে। বর্তমান যুগে ইংরেজ চিত্রকর ওয়াটস্‌-এর fofas 
'আশা' বোধ হয় এর সমস্থানীয় চিত্ব। সম্ভবত যৌন 
are চিন্রকে নাগর শ্রেণীতে ফেলা যায়। মিশ্র 
শ্রেণীতে এই সকল বিভিন্ন আদর্শের মিশ্রণ সংঘটিত 
হয়ে থাকবে । নাগর শ্রেণীকে বাদ দলে আমরা যে শ্রেণী 
বিভাগ পাই তা খানিক পাঁরমাণ বিজ্ঞান-সম্মত বলতে 
পারি। সাধারণত চিত্র বস্তুধমর্ণ বা Creel হয়ে থাকে। 
প্রযুন্তি বিদ্যা হিসাবে চিন্রকর্মের আলোচনার উদাহরণ 
প্রাচীন সাহিত্যে আরও আছে। 'কামসত্রে'র উপর 
টীকা'। সেখানে চিন্রাঙ্কনের রীতি সম্বন্ধে সবিস্তার 
আলোচনা আছে। সেখানে দেখান হয়েছে যে এই রশীতির 
মধ্যে ছয়টি বিশেষ অঙ্গ আছে। এই age হল, 
রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্যযোজন, সাদৃশ্য ও বণিক 


| স:ন্দরম্‌। ষোলো AST) তেরশো সাতটি 





ভঙ্গ। এই ছয়টি অঙ্গের সংজ্ঞা নির্ণয় করা যাক। 
রূপভেদকে আমরা প্রাথামক রেখাঙ্কনের সমস্থানীয় 
ধরতে পাঁর। সকল BIRTA মূলে রেখাঙ্কন AFT 
“অৱশ্য করণীয় বিষয়। প্রমাণকে আমরা বিভন্ন বস্তুর 
পারস্পারিক পরিমাপের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় 
নশীত পালন বলতে পাঁর। যেমন মনুষ্য মুর্তি আঁকতে 
হলে তার অঙ্গ-প্রতাঙ্গগদীলর আয়তনের সঙ্গে পার- 
স্পারক সামঞ্জস্য থাকার প্রয়োজন আছে। ভাব বলতে 
চিত্রের যা বিষয়বস্তু তাকে বোঝায় ধরা যেতে পারে। 
লাবণ্য সম্ভবত চিত্ৰকে আকর্ষণীয় করবার জন্য যা যোগ 
করা যেতে পারে SS ARFI হল চিত্রের যা বর্ণনায় 
{বিষয় তার সহিত সাদৃশ্য স্থাপন । বার্ণকা ভঙ্গ হল 


aa 


y 





অযোধ্যাধরাজ রামচন্দ্রের 

জন্য একাধিক 
গৃহে, চিত্র রক্ষিত হোতো। 
রামায়ণে তার একাধিকবার 
উল্লেখ আছে। 


চিত্ৰকে বর্ণ দিয়ে রঞ্জিত করা । চিন্রাঙ্কনকে যে সেকালে 
একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল তা 
এক্ষেত্রে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। 

বাৎসায়নের কামসূত্র সাধারণ নাগারকের- যে বর্ণনা 
পাই তাতে একটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। তার বাস- 
কক্ষের আসবাবপন্রের অঙ্গ হল পট, রঙ ও তুলি। 
ুতরাং অনুমান করা যায় চত্তীবনোদনের অঙ্গ হিসাবে 
সকল নাগাঁরকই সম্ভবত Toast করতেন। আধুনিক 
যুগে যেমন গল্পের বই নাগরিকের নিত্য এবং 
অপরিহার্য সঙ্গী, সেকালে পট ও তুলি সাধারণ 
নাগারকের অপারিহার্য সঙ্গী হয়ে থাকত। সম্ভবত সে 
কালে চিনচৰ্চা বর্তমান যুগ হতে অনেক ব্যাপক ছিল । 


“পৃতুলী গড়তে চারাদক দেখি, পট্‌টি লিখতে একদিক লেখি” 





সা-হা-রা! সবগ্রাসী, সর্বনাশা, সর্বহারা সে সাহারা | 
মানুষের কোলাহল নেই, নেই পাখির কাকলী 
জিবনের স্পন্দনবাঁজতি সে-নির্বান্ধব ite শুধু 
মৃত্যুর অমোঘ পদপাতধবনি। নমেঘি নিঃসীম 
ঘন নীল আকাশ দর্শককে afer উদাত্ত আহবান না 
জানিয়ে বুকচাপা স্তব্ধতায় চাকত কোরে তোলে। 





at 


অগ্নিবষণী ভূমধ্যসাগরাীয় সুর্যের নিরন্তর পাঁড়নক্লান্ত 
মানুষ খুব স্বাভাবিক কারণে সান্দহান হয় প্রচালিত 
মতবাদের যৌন্তিকতা সম্বন্ধে-মনে হয় জীবনের ময়, 


সূর্য মৃত্যুর প্রতীক । কিন্তু ক্ষ্যাপারা চিরকালই AT. 
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তাসালর cE এই ধরণের সংখ্যাতীত ছবি ছড়ান রয়েছে। 


A aaas AZA 





পাথর খোঁজে এবং যান্রাপথ যত mA তত বোধ 
হয় কাঙক্ষীতবা, আকর্ষণীয়, উত্তেজক। শীতাতপ 
[নয়ান্নিত কক্ষে বসে আরামকেদারা সমালোচকরা শীত 
ও আতপে আবচল এই আঁভষাত্রীদের 'পাগল' বলেন। 
অথচ তাঁদের, সেই 'সেয়ানা পাগল'দের একবারের জন্য 
মনেও হয় না যে এ ওদের অধ্যবসায়ের কল্যাণেই 
বসুন্ধরা হয় বাসযোগা, জীবন অর্থপূর্ণ। aiue- 
faia মরুভূমিতে সেই অঙ্জলিগ্রাহ্য ক্ষ্যাপাদের কণীর্তহই 
a বরল মরুদ্যান। 

কিন্তু শিল্পজগতে সাহারার কী এমন অবদান থাকতে 





কল্যাণ SÈIST 


কল্যাণ ভট্টাচার্য বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে FEN- 
পরিচিত হোলেও বহুদিন ধোরে প্রাচ্য ও aot 
শিল্পকলা সম্বন্ধে মূল্যবান গবেষণায় ব্যাপত। ATES, 
নাটক এবং চলচ্চিত সম্পকে প্রবন্ধাদ লিখে থাকেন 











"স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। 


পারে যা AEA প্রবন্ধের উপজীব্য হবার দাবিদার ? 
সাহারায় তো সবাই হারায়, পাবার ST আছে সেখানে? 
ERT এপপ্রশন মনে হোতে পারে। কিন্তু বিস্তারিত 


"উত্তরের আগে কি প্রস্তাবনার প্রয়োজন আছে বলে 


আম মনে কাঁর। 

বর্তমান প্রবন্ধের নামকরণ সত্যের অপলাপ না 
_ হোলেও সত্যনিষ্ঠ নয় ঠিক। কেননা সচরাচর সহসা 
এমন কিছু ঘটে না বা যুগে যুগে মানুষকে অবাক 
| cerca, দশর্ঘস্থায় কোনো বিস্ময়ের আত্মপ্রকাশ 
". সহসা হোলেও প্রস্তুতি তার সময়সাপেক্ষ। উনিশ 
শো ন্লিশের প্রথমার্ধে বরেণ্য ভূতত্ীবিদ ও স্থাপত্যাবদরা 
afer প্রমাণ কোরেছিলেন আজকের fae, নিঃস্ব 
সাহারা গতকাল শস্যশ্যামল ছিল। আবিশ্বাসা মনে 
 হোলেও কোন এক সুদূর অতাঁতে মানুষের সেখানে 
বসবাস ছিল। প্রাপ্ত জীবাশ্ম ও স্থানীয় শিলার 
স্তরবিন্যাস পরীক্ষা কোরে অবশেষে নিঃসাঁন্দগ্ধ 
হোলেন অবিশ্বাসী সমালোচকরা । আর, দীর্ঘ একুশ 
বছরের বিদ্ুপ ও পাঁরহাসের পান্র ক্যাপ্টেন FETA 
মতামত রাতারাতি তাঁকে নামজাদা কোরল। seta 
ছিলেন ফরাসী রাজকর্মচারী; কার্যবাপদেশে তাঁকে 
এক আজব খবর নিয়ে, -ভূমধ্যসাগরের নশো মাইল 
দক্ষিণে আলাঁজারয়াস্থ বিশাল তাঁসিলি আঁধত্যকার 
এক গুহায় তান নাকি বাইসনের ছাঁব দেখেছেন! বলা 
বাহুল্য, পর্যাপ্ত প্রমাণের অভাবে এ-সংবাদ উর্বর 
SMS বোলে উড়িয়ে দেওয়া হোল। শ্রোতদের 
"অর্থপূর্ণ হাঁসর একাঁট মানেই হয়--ফরাসীরা বড় 
রাঁসক। 
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কিন্তু কত্তীঁয়ের অত্যাশ্চর্য সংবাদের সমর্থন মাঝে- 
মাঝে পাওয়া যেতে সুরু হোল। দুদশ বছরে দু 
দশ পাঁথক অন্তত ভ্রমণান্তে শপথ কোরতে রাজন হোল 
যে তাঁসালর গৃহায়, পাথরে সংখ্যাতীত ছবি ছড়িয়ে 
আছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা ছবিগ্লির খ্াটনাটি বিবরণ 
পযন্ত দিলেন। 'কল্পনাপ্রসৃত" এ-সব ছবির বিষয়বস্তু 
aja অধিকাংশই জীবজন্তু এবং এমন সব জীবজন্তু 
যারা হাজার বছর আগেও ছিল কাঁ না সন্দেহ । চূড়ান্ত . 
উদাহরণ হিসাবে যেমন সম্ধুঘোটকের কথাও বলা 
যায়। fang বিবৃতির সত্যতা যাচাই করাও মুখের কথা 
নয়। তাসালর way, প্রাতিকৃল আবহাওয়া, বিপদ- . 
সঙ্কুল যাত্রাপথ এবং দুর্ধর্ষ যাযাবর সম্প্রদায়ের অমিত্র- 
জনোচিত ব্যবহার আঁবশ্বাসীদের অন্তরায় হোয়ে 
এ'রাও উৎসাহিত হোয়েছেন বোলে ধরে নেওয়া ছাড়া | 
গত্যন্তর FII 

afafa সংক্লান্ত এবাম্বধ আজব গালগপ্পো ফরাসী 
পাঁণ্ডত আঁর লোৎ-এর কানেও গিয়েছিল। অন্য পাঁচ- : 
জনের মতো সমস্ত ব্যাপারটাকে স্রেফ ধাপ্পা বোলে 
উড়িয়ে দিতে নারাজ হোলেন এই চিন্তাশীল যুবক। 
খোঁজখবর নিয়ে অন্যতম AGP লেফটেনাণ্ট 
ব্রেনানের সঙ্গে দেখা কোরলেন Polat ব্রেনান কাজের 
ছেলে; দেখে সন্তুষ্ট না হোয়ে কিছু কিছু একেও 
এনোছিলেন তিনি। স্থিতধী আর বুঝতে পারলেন কী 
যুগান্তকারী এ-আবিচ্কার এবং বিশ্বের শল্পেতিহাসে 
কণ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এক অধ্যায়ের সংযোজনা সম্ভব 
হোতে পারে। পাকা SAAT, তাই এক নজরে চিনতে 


পারলেন যে জহরের ওপর অজ্ঞানের আস্তরণ পড়েছে * .. 
মাৱ, মৌল ate age হয় নি বিন্দুমান্র। সেটা উনিশ. 





শো ত্রিশের ঘটনা ails ব্যাকুল হোলেন হৃত সম্পদ 
প্রনরুদ্ধার কোরতে। কিন্তু যখন চড়ুইভাতি নয়, 
জিনিসটার প্রস্ততি বিরাট বৈ কী। এবং তা দুইই- 
সময় ও বায়সাপেক্ষ। নিয়মনিষ্ঠা তাঁর চারান্রক বৈশিষ্টা, 
তাই কথায় ও কাজে ফাঁক বা ফাঁকর অবকাশ একে- 
বারেই নেই। সমস্ত ঠিকঠাক কোরে যখন আঁর প্রস্তৃত 
, তখন বিশ্ব রাজনীতির দাবাবোড়ের চাল তাঁকে অপ্রস্তুত 
'কোরল। তামাম দুনিয়ায় তখন পুনর্বার মানবমেধ যজ্ঞে 
মেতেছে মানুষ-দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। 

তেন্রিশে যার প্রস্ততি উনিশ শো ছাপান্নতে অবশেষে 
তার পাঁরণতি। পারীর মুজে-দ্-লোম্‌ আঁভযানটির 
উদ্যোন্তা হোলেন। ডক্টর লোৎ-এর নেতৃত্বে সৃনির্বাচিত 
এক শিল্পীর দল সাহারার উদ্দেশ্যে পাড় জমালেন। 
দীর্ঘ ষোল মাস তাঁদের তাঁসাঁলতে থাকতে হোয়েছিল। 
শাঁত সহ্য কোরে, বিষাক্ত সরীস্‌পের আদর-আপ্যায়ন 
অবহেলা কোরে, সর্বোপাঁর বুকফাটা তৃষ্ণায় অতাব 
তাঁসিলিতে তাঁদের থাকতে হোয়োছল। alta সুযোগ 
নেতা, চমৎকারভাবে তিনি কাজের ভাগ কোরোছলেন। 
প্রাগৈতিহাসিক চিত্রাবলীর সূচীপত্র প্রণয়নের গুরু 
“দায়িত্ব নিজে নিয়ে তাঁর শিল্পী-বন্ধুদের নিয়োগ 
কোরলেন নির্বাচিত ছাবগুলির প্রাতাল'পির ব্যবস্থা 
এ করার ব্যাপারে । 

আঁরর মতে ehia আঁকা হোয়েছিল ৮০০০ 
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থেকে ৩০০০ VAIA মধ্যে কোনো এক সময়ে। 
হাজার হাজার ছবির মধ্যে Gore নির্বাচন খুব সহজ- 
সাধ্য নয়; অনেক আলোচনা, অনেক বিবেচনার পর সব- 
সুদ্ধ চার শো ছবির প্রাতাঁলাঁপ নিয়ে আসেন তাঁরা । 
প্রত্যাবর্তনান্তে পারাঁতে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হোল। লোৎ 
ও তাঁর সঙ্গীদের সাধুবাদে সবাই AGNA আমাদের 
সমালোচকদের মুগ্ধ কোরল। মুন্তকণ্ঠে স্বীকৃত হোল 
যে এত বড় আঁবজ্কার বিশ্বের শিল্পোতহাসে বিরল 
বোললেও অত্যুক্তি হয়। 
* + ; * 

তাঁসিলি সাঠক কোথায়? পাঁচ শো মাইল লম্বা ও 
ত্রিশ থেকে প'য়ন্রিশ মাইল চওড়া এই বিশাল আধিতাকার 
গঠনবৈচিত্রয সাঁবশেষ উল্লেখ্য। বোলতে গেলে প্রায় 
আগাগোড়া বালুপাথরে Cela তাসিলির গঠনবৈচিত্রের 
জন্য খেয়াল প্রকৃতি অনেকাংশে দায়ী। একদা-শ্যামল 
তাসিলির সর্বাঞ্গে জলের ধৰংসলাীলার স্বাক্ষর খুবই 
প্রচ্ছন_ অসংখ্য খাঁড় বিস্তীর্ণ অধিত্যকাঁটকে ক্ষত- 
বিক্ষত কোরে দিয়েছে। বহুযুগব্যাপ' প্রাকৃতিক অত্যা- 
চার তাঁসিলির চেহারা দিয়েছে বদলে; ধযংসের বৈচিত্রা- 
প্রিয়তাগুণে পাথর কোথাও ক্ষায়মান, কোথাও উজ্জল, 
আবার কোথাও বা বিরাট চাঙড়গুলোর বুকে অপূর্ব 


কারদকার্য। আশ্চর্য এক অনুভূতি হয় আমরা যখন 
ভাব তাঁসলির সেই দুনিয়া-ছাড়া পরিপ্রেক্ষিতে দল- 


সাহারাষ সহসা 
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বলসহ আঁর লোৎকে। হতবাক আভিযান্রীদের সে-দিন 
বোধ হয় মনে হোয়োছল পাথর আর প্রকাতির সংঘর্ষ 
প্রসৃত প্রসাধনের চিহ্ন 'হিসাবে। caress তাঁসাঁলর 
বুকে ইতিউতি ছাড়িয়ে আছে প্রশস্ত তোরণদ্বার, সুদ্‌ঢ় 
স্তম্ভ মায় গীঁজার EE] চূড়াও। পূর্বসুরাদের 
অপূর্ব শিল্পশৈলী সেই মধ্যযুগীয় আবহাওয়াকে বোধ 
' কার আরো হান্দিয়গ্রাহ্য কোরে তুলেছিল তাঁদের কাছে। 

পূবানিধ্ারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কাজ কোরতে 
“tia, ভালবাসেন বোলে প্রথম ক্যাম্প স্থাঁপত হোল 
তি-এন-বেদজেজে। চাঁরাদকে তার ছড়িয়ে আছে 
অসংখ্য প্রা্গোতহাঁসক শিল্প-নিদর্শন। যতই নিয়ম- 
fas আর হোন না কেন, প্রথম দর্শনের নাটুকে 
 প্রীতিক্রিয়া সমস্ত গ্ল্যানকেই বানচাল করে আর কী! 
দিন কয়েক ধরে দলের প্রত্যেকে বোবাশবস্ময়ে ঘুরে 
ঘুরে দেখলেন স্ইে নাম-নাজানা শিল্পীগোষ্ঠীর 
আশ্চর্য চারুকুশলতা। বহু ছবিরই উপজীব্য মানুষ, 
হরেক রীতিতে হরেক আঙ্গিকে আঁকা সে-সব প্রতি- 
কৃতির সাঁরবদ্ধ মাঁছল-ইয়োরোপীয় ধাঁচের লম্বা 
মুখ থেকে একদম টাকার মতো নিটোল-গোল, আবার 
একটা APA রেখা । জীবজন্তুর যথেষ্ট প্রাধান্য। 
কথা। অনেক ছবিতে আবার বিধৃত ঘোড়ায় টানা রথে 
যুদ্ধরত TAR! aloes আছে যেমন বিস্তীর্ণ 
প্রান্তরে বন্য ভৈড়ার পালকে পোষা কুকুর নিয়ে যাচ্ছে। 
জনপদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের আর রইল না 
সামান্যতম অবকাশও। বহড-বিতাঁক'ত মতবাদ অবশেষে 
স্বচ্ছ হওয়ায় বোঝা গেল যে বহু শতাব্দী আগে যে- 


সব নানা ধরনের মানুষ এখানে বসবাস কোরত তারা 
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কেউ জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়োছল শিকার, কেউ 
বা পশুপালন, আবার কারোর আস্থা ছিল oita- 
aia’ t 

পরবতী আস্তানা তান-জোমাইটাকে। এখানকার 
ছাবগুলির প্রাথথামক পারিচয় মোটামুটি পূবাহেই 
পাওয়া গিয়োছল। কিন্তু আলোকচিত্র অপকৃতিত্বে 
শিল্পকাতত্ব, আদৌ বোঝা যায় fai আঁর aie ও. 
সম্প্রদায় স্থানীয় ছাবগুলির তাঁরফ করবার উপযুক্ত 
{বিশেষণ খুজে পেলেন না। তান-জৌমাইটাক আসলে 
একটি বিরাট গুহা। মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁরা একের পর 
এক দেখলেন হলুদ গিরিমাটতে আঁকা মানুষের এ 
বিরাট ছবি যাদের শরীর ও চুলের রং সাদা; সাদা 
আর বেগুনী গারমাটিতে আঁকা বন্য ভেড়া এবং এমন 
এক ধরনের অচেনা জন্তু যার শ্রেণী নির্ধারণ এক কথায় 
অসম্ভব । : এ-ছাড়াও একত্র অনেক মানুষ বা wie 
জন্তুর ছবিও ছিল। তাঁসাঁলকে agis কোথাও যাঁদ 
সাহা কোরে থাকে তাহলে এখানে : কেন না গূহাটি 
এমনভাবে তোর যে রোদ-জলের প্রকোপ ছ'বিগুালকে 
RSS পারে নি। এখানেই আরম্ভ হোল আসল কাজ। 
পরম বর্ণাঢ্য এবং সক্ষাতিসক্ষম ডিটেলস্‌পূর্ণ এই 
ছবিগুির সঠিক প্রঁতালাপর ব্যবস্থা করা নিঃসন্দেহে 
খুব দুরূহ কাজ। দু সপ্তাহ ধরে অক্লান্ত পাঁরশ্রম : 
কোরে লোৎ ও সম্প্রদায় অভিযানের প্রথম আগ্মপরাক্ষায় 
সসম্মানে উত্তীর্ণ হোলেন। 

তান-জৌমাইটাক থেকে ঘণ্টা খানেকের রাস্তা ভামারিট। 
সুন্দর জায়গা এটি। সমস্ত অভিযানের মধো এত 
মনোরম পাঁরবেশ আর কোথাও পান নি আঁভযাব্রীরা। 
মেঘ না চাইতে জল--প্রবাদের আক্ষরিক অনুবাদ অহ 
কাঁ! একবারে এক পাত্রের চেয়ে জল খাওয়ার ফথা 











? 





ভাবাও যেখানে বিলাসিতা সেই দুঃসহ তৃষ্কাপুরীতে 

একটি স্বচ্ছ জলাশয়ের সন্ধান পাওয়া নৃতন কোনো 
মহাদেশ আঁবদ্কার করার. চেয়ে অনেক উত্তেজক বৈ 
_কী। লম্বা, দীঘল সাইপ্রেসের গুদার্যে সূর্যদেবকে 
অন্তত বারেকের জন্যও হার স্বীকার কোরতে হোল। 
O শীদনান্তে, যখন পাঁরশ্রমের পালা সারা আর বিশ্রামের 

সুরু, উত্তীর্ণপ্রায় গোধাাঁল লগ্নে আভিযাত্রীরা লাগোয়া 
মাঠে গোল হোয়ে বোসতেন। লালচে বালু পাথর আর 
সবুজে সাইপ্রেসের নয়নলোভন বৈপরীত্য সে-দিনের 
"মতো শেষবার প্রাণভরে দেখতেন তাঁরা । তারপর এক 
নামতো: আকাশের বুকে মুখ বাড়াতো 
রারা : দামাল হাওয়ার দৌরাত্ম_ সব মিলিয়ে সে এক 
মিষ্টি পারবেশ। স্বভাবতই কথা বলতে সঙ্কোচ হয়, 
"মনে হয় যেন: ইতিহাসের এক ধূলি afer ছেড়া পাতা, 
O অজানা জাদুকরের জীয়নকাঠির স্পর্শে সজীব হোয়ে 
..উঠছে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে সার সার অচেনা 
. মানুষ আর অদেখা জাবজন্তুর চলমান ছবি। এহেন 
o রোমাঞ্চকর পাঁরবেশে মনে হোত যেন দেখা যাচ্ছে দুরে 
“সবুজ, “মখমল-নরম মাঠ ও স্বচ্ছ জলাশয়। দল বেধে 
রা জল খেয়ে চলে যাবার পর যেন দেখা দিত 
সাদাসন্দিন্ধ গণ্ডারদম্পতি | গ্যাজেল আর আ্যান্টিলোপের 

দল যেন দূর উপত্যকায় চরে বেড়াচ্ছে। আর মানুষ! 

গুহা বা পাথরের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের আড়ালে ক্ষুরধার 

ধাতব অস্ত্রশস্' নিয়ে তারা লুকিয়ে আছে শিকার বা 
, যুদ্ধের কোনো বিশেষ মুহূর্তের প্রত্যাশায়। মেয়েরা 
' বেন গৃহস্থালীর কাজ সেরে অবসরের দুর্লভ প্রহরটি 
i প্রতিবেশীর খবরাখবর বিনিময়ে ব্যস্ত: দলছাড়া একটি 
































পরম উৎকণ্ঠাভরে দিক্চক্রবালের দিকে তাঁকিয়ে। সেই 








'ধুূলোকাদায় অস্পষ্ট হোয়েছিল প্রায় সব ছবিই এবং: 


শুর সন্ধানে কুণ্টিতললাট এক সদাবহাল পশুৃপালক 


চিরাচারত কত সহজ অথচ কত দুজ্ঞেয় জীবনরহসোর 
পুনরাবৃত্তি, জীবন আর জীবিকার সংস্করণ প্রাগৈতি- 
হাসিক হোলেও এক সুরে বাঁধা, গণীতিকবিতা। ং fiz 
লোৎ সাঁতাই ভাগ্যবান এ-এক অবিস্মরণীয় অনডভূতি 
মনে যথেষ্ট আনন্দ থাকলে কোনো কাজই শঙ্ক নয়। 
তাই মাটি থেকে হাত দশেক Sy গুহার iaa 
আঁকা ছবির প্রতিলিপি সংগ্রহে বিশেষ বেগ পেতে হয় 
নি ওদের। ধৈর্য আর নিষ্ঠা, পরিশ্রম আর sete 
পর্যাপ্ততাহেতু এই অসাধ্যসাধন সম্ভব হোয়েছে।, 
সপ্তাহব্যাপী অমানুষিক পাঁরশ্রমের ফল এক নিমেষের 
মধ্যে নষ্ট হোয়েছে--এমন দ্‌ুখটনাও অনেকবার 
হোয়েছে। কিন্তু হতাশ হবার পাত্র এ'রা নন, হাসি 
মুখে আবার লেগেছেন কাজে। দীর্ঘ দিনের সন্টিত 








এটাই তাঁদের প্রধানতম অন্তরায় হোয়ে দাঁড়ায়। উপায় ? 
মাথা খাঁটয়ে দলনেতা ঠিক কৌরলেন যে নির্বাচিত 
ছবিগুলি প্রথমে ধুয়ে নেওয়া দরকার। তারপর রংয়ের 
সঙ্গীবতা ফিরিয়ে আনার জন্য শ্যাওলা ইত্যাদি: 
উদ্ভিদ জলে ভিজিয়ে, যাকে বলে, স্পঞ্জ কোরতে . 
হবে। আঁভনব এই পদ্ধাতি খুব কাজ দিল। বারবার 
ধোয়ামোছায় অস্পষ্ট ER ক্ৰমশ স্পষ্টতর থেকে 
প্রাথীমক গুজ্জবল্য ফিরে পেল। ধুলোর আস্তরণ 
সরাতে গাফিলাত কোরলে অনেক ভাল ছবিই অদৃশ্য 


থেকে যেতো । 


প্রসঙ্গান্তর করা ষাক। ছবিগুলি দেখামান্র যে-কথা 
ASW মনে হয় তা হোচ্ছে তাঁসীলবাসীদের অপর 
ডেকরেটিভ সেন্স; আঁকা তাদের সহজাত বিদ্যা এবং 
প্রশংসার প্রথম ধাক্কা থিতিয়ে গেলে যে-প্রচ্ন দর্শক- 
চিন্তকে were স্বাভাবক কারণে 'িচালত করে ভা 


সুন্দরম্‌। 


সাহারায় সহসা তেইশ oper তেরশো সাতটি ত. 





হোচ্ছে কেন তারা আদৌ আঁকতো। মন্তব্যাট বিশ্লেবণ- 
সাপেক্ষ | 


এ-কথা অনায়াসে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে 
প্রাগৈতিহাসিক শিল্পের জন্ম আধিভৌতিক লোকাচার 
থেকে; না, বরং উৎস হিসাবে আমরা যাকে এক কথায় 
ধর্ম বোলে আভহিত কোরতে পারি। কথাটি একেবারে 
ভিত্তিহীন নয়, কেননা aie হিসাবে ফ্রান্স ও স্পেনের 
প্রায়ান্ধকার গুহাগ্ীলর উদাহরণ দর্শানো যেতে পারে। 
এবং এ-মতবাদ Alene বোলে মেনে নলে এ-কথাও 
অনস্বীকার্য যে আর্ট ফর আর্টস্‌ সেক-এর আবির্ভাব 
অনেক পরে। নন্দনতত্বের এই বহুব্যবহৃত কথাটি 


সাহারায় সহসা] সর 1 চব্বিশ omar তেরশো সাতষটু। 


এসেছে মানবসভ্যতা যথেষ্ট এগোবার পর। 
RATS মানুষ যখন অধিকতর এশ্বর্যবান এক 
মাত্র তখনই তার পক্ষে সম্ভব ‘আর্ট ফর আস্‌ সেক 
এর মতো মহৎ বাণী ঘোষণা করা। তবে তাহলেও 
ব্যতিক্রম আছে নিশ্চয়। কেননা প্রাপ্ত অনেক ছবিতেই 
আধিভোতিক প্রভাবের অভাব; রসিকজন পরীক্ষামান্রই 
বুঝতে পারবেন যে ছাগল নেহাতই আঁকার তাগিদে 
আঁকা। 

তাঁসালর চারশো প্রাতিলিপিকে আঁর মোটামুটি 
ষোল ভাগে fase কোরেছেন। সুধীজন সাথ 
এই বিচারের fefe হোচ্ছে ছবিগুঁলর আঁঙ্গক ও 


বদ্ধ ও 














= 


সময়গত AAM আগাগোড়া পর্যালোচনা কোরলে 


নিতান্ত আনাড় দর্শকেরও নজর এড়াবে না যে ছবি- : 


গুলি একই ভাবে ও একই সময়ে আঁকা হয় fai প্রেরণা 
হিসাবে অধিকাংশ ছবির পিছনে প্রাগেতিহাসিক দেব- 
দেবী থাকলেও শিল্পীদের মনে দৈনন্দিন জাবনের 
প্রভাবও বড় কম নয়। তদানীন্তন সমাজের ফরমাস- 
: সম্মত ছবিতে তৃপ্ত না হোতে পেরে তাঁদের সজনী- 
শান্তির পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হোয়েছিল এ-সব ছবিতে। 
সব সত্যের মতো শিল্প-সতার সংজ্ঞাও গতকাল যা 
ছিল আজও তাই আছে। তাই পেটের তাগিদে যে- 
সৃষ্টির জন্ম তার আয়ু স্বল্প. আবেদন সীমিত। 
“কিন্তু আনন্দ যার জনক তা সত্যই অবিনশ্বর । 






[লা ë পর্যায়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়টির 
alia নাম দিয়েছেন বোভিডিয়ান'। বোভিডখয় শিল্প- 
[কলার মৌল বৈশিষ্ট্য হোচ্ছে যে ছাবিগৃিকে প্রথমে 
খোদাই কোরে নেওয়া হোত, যে প্রক্রিয়াটি অন্য সব 
পর্যায়ে অনুপাঁস্থত। আর এই বিশেষ সময়ের এমন 
সব রেখাবহব্ল স্কেচ দেখেছেন যা দেখে অনায়াসে মনে 
হয় কোনো আধুনিক শিল্পীর প্রার্থামক খসড়া । খুব 
সক্ষম এই রেখাগুলি দেখলেই মনে হয় যেন কোনো 
eT EE ব্যবহার করা হোয়েছে। 
বোভিডীয় শিল্পকলার বিষয়বস্তু হিসাবে মানুষের 
প্রাধান্য লক্ষণীয়। ফর্ম ও ব্যালেন্সের সুন্দর সমন্বয়- 
ধন্য এই ছাবিগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হোচ্ছে গাঁত আর 
বেগ। দক্ষ শিল্পীর উদার কল্পনাগুণে আশ্চর্য মূর্ত 
জীবন্ত এই ছবিগুলি। পুরুষ-প্রধান অধিকাংশ ছবির 
উপজীব্য হয় যুদ্ধ বা দলবদ্ধ নাচের দশ্য। তাঁসাল- 
বাসীদের আচার-ব্যবহার ও Slane রীতিনীতি 
সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট না হোক কাজ-চলা ধারণা 
পাওয়া যায়। নাঁতিউচ্চ কাঁচা বাঁড়গুলোর উদ্ধর্বাঙ্গ 
ক্রম, সরু হোয়ে গিয়েছে; শস্যাদি মাড়ায়ের জন্য জাঁতা 


একপাশে পা ঝূলোত এবং পুরুষদের পরে তাদের স্থান 
নিদিষ্ট ছিল--এমান সব টুকিটাকি হরেক রকমের 
খবরাখবর আর কী । l 

আচ্ছা, তাঁসলীবাসীরা জাতে (2) নিগ্রো না ইয়ো- 
রোপীয় : বর্তমান প্রবন্ধে এপ্রসঙ্গের বিশদ আলো- 
চনার অবকাশ না থাকলেও দু-চার কথা বোধ হয় খুব 
অপ্রাসঙ্গক হবে না। এবং প্রসঙ্গরূমে একথাও উল্লেখ্য 
যে প্রোফলগুলো কোথাও এক ধাঁচের নয়,-কোথাও 
প্রগনেথাস আবার কোথাও বা ইয়োরোপাীয়-ককেসয়েড ॥. 
আকৃতিগত এহেন বৈষম্যের এত স্পষ্ট প্রমাণের জোরে 
একাধিক জাতি পাশাপাশি বসবাস কোরত। পোষাক 
পাঁরচ্ছদের বাভন্নতাও এই অনুমানের অনুক্‌লে রায় 
দেয়। ধা 
তবে অধিকাংশ মুখাবয়বেই ইিওপাীয় প্রভাক 
সবচেয়ে বেশি। একথা সুনিশ্চিত যে পূর্বদেশের 
মানুষরাই যুগে যুগে শুধু তাসিলি নয়, সারা সাহারায় 


ছড়িয়ে পড়েছিল। এমন প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে যাতে... 


মনে হয় বোভিডীয় যুগে মিশরীয় সভাতার সঙ্গে. 
তাঁসালর সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান গড়ে উঠেছিল: 
অন্তত পাঁচাট দেওয়াল-ছবিতে মিশরের বিশ্ববিখ্যাত 
নাইল বোট'-এর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। | 

তামরিটের পর জাব্বারেন। আঞ্চলিক ভাষায় কথাটির 
অর্থ দৈত্য। এহেন নামকরণের কারণ হোচ্ছে স্থানীয় 
তিনটি ছবির বিশালাকায় ও ভীষণদর্শন মানুষ! 
[বশালত্থের একটা আভাস দেবার জনা একটি ফিগারের 
দৈর্ঘা বোললেই যথেষ্ট হবে-মান্তর আঠারো ফিট। 


দূর থেকে এবং অনেকক্ষণ ধরে দেখলে এর সামাগ্রক 


রূপের থৈ পাওয়া সম্ভব | জাব্বারেনে কিছু না হোক. 
হাজার পাঁচেক ছবি আছে, এবং অন্তত বারোটি বিভন্ন 





সাহারায় সহসা | সুন্দরমূ। পণচিশ পচ্ঠা। তেরশ্যে সাত 











পর্যায়ের একাগ্র সাধনায় পৃথিবীর এই শ্রেজ্ত প্রাগোঁত- 
হাঁসিক-শিল্প-রক্তভাণ্ডার সম্ভব হোলেও এক বোভিডীয় 
যুগের অবদান সবচেয়ে বোশ বোললেও কিছ কম বলা 
Sal 
মনে পড়ছে, মম্‌ যেন DBA না হোতে কোথায় উপদেশ 
- দিয়েছিলেন। কেন না তাঁর মতে মোড় ঘুরলেই দেখা 
যাবে নূতন কোনো বিস্ময় আপনার অপেক্ষায়। কমন- 
সেন্সে iar এ-উপদেশের যথার্থতা জেনেও আমরা 
_ জান না। তাই, মানবরুপন দানবের সন্ধান পেয়ে যখন 
আঁর লোৎ উচ্ছাসত তখন তানি কল্পনাও করেনাঁন 
O শি্প-উর্বর জাব্বারেন আরো কত মহার্ঘ সম্পদের হাঁদশ 
face. পারে। লোৎ ও তাঁর সম্প্রদায়ের বাকস্ফার্ত 
[না যেদিন একটি দেওয়াল পাঁরস্কার কোরতে গিয়ে 
ক অতুল শিল্প-সম্পদ আবিষ্কার কোরলেন। কাদা 
আর মাটির প্রলেপ যখন বিদায় নিল তখন পাথরের 
বুকে ফুটে উঠলো চারটি ছোট্র পক্ষী-মস্তকাকাতি 
iei 
একান্তভাবে মিশরীয় সভ্যতার প্রতীকধমাঁ দেবী- 
ঃ মূর্তি এখানে এল কী কোরে? তাহলে কী ফ্যারাওয়ের 
সেনাবাহিনশ দূুগ্গম তাঁসিলি পর্যন্ত ধাওয়া কোরেছিল ? 
মূর্তিগুলি পরীক্ষা কোরলে মনে হয় ১২০০ WG 
আঁকা হোয়েছিল। অসন্ভব না হোলেও এই 
আস্থান হওয়া মার না। এমন আবিশবাস্য 
প্রামাণিক তথ্য চোখে পড়েছে বোলে কোনো ATE- 
হাসিকও জানান নি। এ-যনুক্তি ছাড়া বাকী দুটো সম্ভাব্য 
“মতবাদ APSA দেখা যাক। এক হোতে পারে এ বিশেষ 
. শিল্পীরা আসলে িশরীয় এবং বন্দী বা পরিব্রাজক 
b এখানে এসে পারিপাঁশ্বিক শিল্পকলায় অনুপ্রাণিত 
 হোয়োছলেন। আবার এমন হওয়াও বাঁচত্র নয় যে 





























' হোলেও এই FATE সম্বন্ধে দুচার কথা বলা প্রয়োজন। 


"বহু দিন মিশরে কাটে। এবং হয়তো 








ঘমশরীয় শিল্প-এতিহ্যে বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাবান এই 
গুলি বিশেষ যুন্তিগ্রাহ্য নয়। তবে আশা করা যেতে 
পারে যে পরবতরঁ কোনো অভিযান আরো মুল্যবান 
প্রমাণ সংগ্রহে সফল হবে এবং মিশরাবিদরা তখন. এ- 
প্রসঙ্গে আলোকপাত কোরতে পারবেন। 

অভিযানের শেষ পর্যায়ে আজেদফুর দেওয়ালে রথের 
প্রাতালাপ পাওয়া যায়। তাসাঁলর রথ কিছ; নূতন না 





ইতিপূর্বে অভিযাত্রা যে-সব রথ পেয়োছিলেন তা সবই 
খোদাই করা। কিন্তু নবলব্ধ রথাঁট আঁকা। আলা-এন- 
এদোমেন্ট অঞ্চলের আবিচ্কারও উল্লেখযোগ্য। এখানেও 
রথ লাল 'গারমাঁট আর কেওালিনে আকা । এবং 
অন্যান্য সব রথগুলি যুদ্ধের পটভূমিকায় হোলেও- এট, 
একটি চমৎকার বাতিক্ুম। ইতিহাসের ছাত্রমানরই জানেন 
যে ১২০০ খণ্ট. পূর্বাব্দ নাগাদ ক্রাটবাসীরা মিশর 
আক্রমণের উদ্দেশ্যে লিবিয়ায় নামে এবং অভিযান. 
অসফল হওয়াতে কালক্রমে তারা স্থানীয় বাসিন্দাদের... 
সঙ্গে মিশে যায়। তারা ক্রমশ সাহারার দিকে পিছতে o 
থাকে এবং শেষ পৰ্যন্ত তার লি f 
হোয়ে যায়। 
frag পথে একটি অমূল্য দেল 
পেলেন আভিযান্রীরা | সেফারের এক প্রায়ান্ধকার CLT Gs 
আঁকা সাতাশ ফিট দীর্ঘ এই বিরাট ছবিটি একাধিক 
কারণে গুরুত্বপূর্ণ। পরীক্ষা কোরে দেখা গিয়েছে যে 
অন্তত বারোটি পর্যায়ের সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে এই 
ছাঁবাটতে। বেগুনী গাঁরমাটিতে আঁকা ছোট ছোট 
মনুষামৃতিশ্গহিল নিঃসন্দেহে প্রাথমিক পর্যায়ের অব- 
দান। তবে সবচেয়ে বিস্ময়কর হোচ্ছে পরবর্তী যুগে 
আঁকা বন্য ভেড়ার ছাঁবি। বর্ণাঢ্য এই ভেড়াগুলির 
রং সাদা হোলেও আউউলাইনকে স্পষ্ট করার জনা গাড় 















সাহারায় সহসা | সন্দরমূ। সাতাশ পৃষ্ঠা! তেরশো সা; 














লাল গাঁরমাঁটিকে সুন্দরভাবে কাজে লাগানো হোয়েছে। 
fafon পর্ধায়ে আঁকা কয়েকটি হাঁতি,একটি জিরাফ ও 
আরো ভেড়ার ছবিও আছে। এ-সবের উপরে সুপার- 
ইম্পোসড্‌ হোয়েছে শ্বেতকায়, দীর্ঘাঙ্গ মনষ্যমুার্ত। 
শেষত giaa উপর দিকে যুদ্ধের এক বিস্তারিত দৃশ্য। 
কিন্তু যোদ্ধারা পুরুষ নয়: নারী, এবং প্রত্যেকেই এক 
স্তনাবশিষ্টা। স্ত্রী তাঁরল্দাজ এ-পযন্তি তাঁসিলির 


কোথাও দেখা যায় নি। কিন্তু তার চেয়েও কৌতূহলো- ' 


wine তাদের ওই শারীরক আঁভনবত্ব--কী কারণে 
এটা হোতে পারে? শিল্পচাতুর্ে ঢাকা পড়েছে না 
fet অস্বোপচার এ-অঞ্গহানির জন্য দায়ী? 
হবে না যে তাসিলি একদা আ্মাজন-অধনাষত এলাকা 
ছিল। 

‘সর্বশেষে এ-আবিচ্কার শিল্পকর্ম হিসাবে শুধু 
উল্লেখ্য নয়, প্রাগৈতিহাসিক শিল্পেতিহাস প্রণয়নের 
দুরূহ কাজে এই বিশেষ ছাঁবাঁটর দাম অনেক ক্রমান্বয়ে 
বারোট পর্যায়ের নিরবাচ্ছন্ন সাধনার প্রত্যক্ষ ফল এই 
ছবিটি এক কথায় তাসিলি-শিল্পের সূচীপত্র থেকে 
শুদ্ধপত্র। eag শিল্পের বিবর্তনের গতিপথ 
সম্বন্ধেও সঠিক হদিশ দিয়েছে আলোচা ছবিটি। 
আভিষাত্রীদের আনন্দ সহজেই অনুমেয়; পৃথিবীর 
ইতিহাসে আক্ষারক অর্থেও সত্য, এমন এক অদ্বিতীয় 
শিল্প-দলিলের গ্রন্থনা সম্ভব কোরেছেন, হাজার বছর 
আগে বিধৃত জীবনের বাণী, শিল্পের বাণী, মানুষের 


সর্কজনীনবের মহৎ বাণী আসমডতর হিমাচল আপামর 
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এবার ফেরার পালা | আসার সময় অজানাকে জানার 
আশায় হাজারো বাধাকে পান্তা দেন নি অভিষাত্রীরা। 


আর ফেরার সময় উৎকণ্ঠায় অধীর পারী--তথা সারা 
রঙাঁন কল্পনার ওদার্ধে মানসপটে তাঁদের ভেসে ওঠে 
প্রতীক্ষারত জনতা, শুনতে যেন পান সোচ্চার সাধুবাদ, 
অনুভব করেন প্রিয়জনের উষ্ণ সান্লিধ্য। কিন্তু এত 
উত্তেজনা সত্তেও মন কেন TAN, গাঁত কেন মন্থর? 
খ্যাতি, অর্থ, যশ, প্রাতিপান্ত-জাগতিক সব আকাঙ্খারই 
তো পুরণ হবে লোকালয়ে পদার্পণ করা মাত্র ।--তবে 
বিষাদমধুর সে নাটকীয় অনুভূতির অংশীদার হোতে 
পারবো না আমরা কিন্তু আঁরদের পক্ষেও 'দিবারান্রর 
সঙ্গী তাঁসালকে এক নিঃ*বাসে পিছনে ফেলে আসা e 
সহজসাধ্য নয়। দীর্ঘ ষোল মাসের প্রতি পল-অনুপল : 
কেটেছে তাঁসিলিকে দেখে, তার কথা ভেবে । SATE- 
বাসীরা চিরতরে যবানিকার অন্তরালে থাকলেও তাদের... 
কাজ, তাদের ধ্যানধারণার সঙ্গে গড়ে উঠেছে অকৃত্রিম 
এক সখাতা। পরিচিত পাঁরবেশের পরম এনিশ্চিল্ততা 
যতই আরামপ্রদ হোক, জয়মাল্যের মোহ হোক না যতই 
তাঁর রহস্যময় তাঁসিলির দুনিয়া ছাড়া মাদকতা কম কী 
সে? সেই দীঘল সাইপ্রেস আর নিস্তরঞ্গ 
তাসিলির গুহা আর পাথর, তার আকাশ আর 
যেন মূর্ত হোয়ে ওঠে যেও-না যেও-না রবে। টা 
বুক আর মাথার চরকালীন দ্বন্দের ফলাফল, যৌন্তিকতা : 
যাই হোক না কেন, বরাবরই এক। তাই, দীর্ঘশ্বাস 
চেপে, শেষবারের মতো প্রাণভরে দেখলেন তাঁরা 
তঁসলিকে। বিদায়বাণী উচ্চারণকালে আবার আসার 
প্রীতজ্ঞাও wre ছিল না। এবং তা নিছক কনভেন- . 
শানের খাতিরে নয়, কেন না কাজের তো এই সবে 
সুরু: আঁর না হোক অন্য কোনো পাগল y 
পাগলের তো শেষ নেই! 





















Ps Rag নে NICAL আকাশের নীলকান্ত নীলে, 
“শ্যামল অরণাছায়ে, আদিগন্ত মাটির আঁচলে-_ 


' রুপের অপূর্ব লীলা চলে। 


তবুও মনের এক অন্ধকার খনির ভিতরে 

দশ্যাতীত যে-পৃথবী we খুঁজে মাথা কুটে মরে 
Baye অরূপ সে-ই রূপে-বর্ণেছন্দের সীমায় 
তুল-শুচি শিল্পী তার প্রাণের নিবিড়তম অদম্য আবেগে 


একা একা জেগে 
.. অন্ধকার পথ কেটে তারপর রাত্রির প্রান্তিকে 











পূর্বাকাশ ব্যেপে যায় বর্ণময় উষা-চিত্র লিখে। 
সেই চিন্র-হৃদয়ের অনুভূতি যেখানে বর্ণের 
অঁভন্ন দোসর; আর দুর্লভ স্বর্গের 

_. পারিজাত।-যেন শিল্পী তূিকার দীপ্ত রেখা ধরে 
নিয়ে যায় আকাঞ্ক্িত “চর রস feet শিখরে 


শোভন সোম 








a i f 





005. কথাশিজ্পন ea রায় টাইপরাইটার-এ ware লিখনরত ৷ 





aie ও শিল্পী 
















> ||19 an নই, নয Pee no awe 
পেশাদার লেখক, না লিখলে যার চলে না! যাদের 
দেখোঁছ, চিনোছ, ভালবেসোছি, তাদের কথা লখোঁছ, 
লেখায় প্রাণ সপ্টার করেছি। আম প্রোমক লেখক। 
ধর্ম বা নীতি, জাতীয়তা বা সাম্যবাদ, মনোবিকলন বা 
জৈব ব্যবহার, সাহিত্যে এদের সকলের স্থান আছে, 
₹ কেননা জগতে এদের স্থান আছে। টে আমার তরীতে 
নম মই না থাকল তবে বাকী সব 
থেকে হবে কাঁ? ওকি সাহিত্য হবে? যখন বাল 
: আর্ট ফর আর্টস সেক তখন শুধু এই কথাই বল যে 
o জিনিষকে বাদ দিইনে, ওজন বুঝে জায়গা দিই ।' এরও 
সাত বছর পরে তিনি আরও স্পষ্ট করে তাঁর শিল্প- 
প্রত্যয় সম্পর্কে বলেছেন : ‘বার বার টানা ছে'ড়ার পর 
বুঝতে পেরেছি যে আম আঁনবার্ধরূপে লেখক, অর্থাৎ 
চেষ্টা করলেও আমি লেখা বন্ধ করতে পারব না। 
ee সেই চেষ্টাই করাছ। 














ডঃ রথখাান্দ্রনাথ রায় 

মনীন্দুচন্্র কলেজের 

বাংলা বভাগের প্রধান অধ্যাপক । 
Gar রাঁচত “দ্বিজেন্দ্রলাল : কাঁব ও 
নাট্যকার এবং "ছোটগল্পের কথা? 
মূল্যবান সমালোচনা গ্রল্থ। 


লেখা নিয়ে উনিশ বছর ধরে যে পরণক্ষা করেছি তার 


বিবরণ দিতে হলে আস্ত একখানা বই লিখতে হয়। ' 
একদিন লিখব। আজ শুধু এই বলে শেষ করি যে 
আম প্রথমত জীবনাঁশল্পী, দ্বিতীয়ত লিখনশিল্পী। 
লেখাকে আমি দ্বিতীয় স্থান দই। তা বলে অবহেলা 
কার নে। যথাসম্ভব ay করেই লিখ!" | 


উদ্ধত দুটি সুস্পষ্ট ও মিতাক্ষর মন্তব্য থেকে ব্যান 


ও শিল্পী অন্নদাশঙ্করের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা. 
উন্মোচন তাঁর বহু রচনারই বিশিষ্ট ধর্ম। এর প্রধান 
কারণ হল এই যে, তাঁর রচনার পরিধি যত বড়োই হোক 
না কেন, তার চেয়ে অনেক বেশি তাঁকে ভাবতে হয়েছে। 
প্রাঙ্গনে হাত মিলিয়েছে। তাই চল্লিশোর্ধ অন্নদাশগ্কর 
এক সময় বলতে পেরেছেন : শৈশব থেকে আমি খা: 


খুঁজেছি তার নাম রস। যে যা চায় সে তা পায়, যদি 
দাম দেয়, যদি কষ্ট সয়, যদ দুঃখের জন্যে প্রস্তুত হয়। 


রস চেয়েছি, রস পেয়েছি বলেই একদিন রস দিতে a 
orata ।' 
অন্নদাশঙ্করের এই রসসাধনা শুধু তাঁর : 














থেকেই সাহত তাঁর নতাসঞ্গী। জীবনের প্রথম 
পণ্চশ বছর কেটেছে বাংলাদেশের বাইরে। ওড়িশাবাসশ 
প্রবাসী বাঙালী তাঁরা। আই-এ, faq পড়েছেন 
পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে । সিভিল সাভসের শিক্ষানবীশ 
হয়ে দু' বছর ছিলেন বলেতে। সাংবাদিক হওয়ার 
দুর্বার আকাঙ্ক্ষা বার বার বাধা পেয়েছে, শেষে সে 
আশা তাঁর ছেড়ে দিতে হয়েছে । তাতে বোধ হয় লাভই 
হয়েছে ষোল আনা। কারণ সাংবাদিকতা অনেক ক্ষেত্রে 
সাহাতাকের আত্মীবকাশের পথে দুরতিক্রম্য বাধা সৃষ্টি 
'করে। সরকারী কর্মজীবন তাঁকে সাংবাদকতার অপঘাত 
থেকে বাঁচয়োছল, কিন্তু ধরে রাখতে পারে নি। তাই 
অকালে অবসর 'নয়ে তিনি সম্পূর্ণভাবে সাহত্যচর্চাতেই 
আত্মনিয়োগ করেছেন। 
মোহম্‌ুন্ত হওয়া সহজ ব্যাপার AI! মোটা Bessy 
টাকা, পদমর্যাদা ও প্রভুত্বের মোহ কে ছাড়তে চায়? 
কিন্তু অন্নদাশঙ্কর ছেড়েছেন, না ছেড়ে উপায় ছিল 
না। জীবিকা ও রসসাধনার মধ্যে যে বিরোধ ছিল, তাতে 
তান দীর্ঘকাল জজাীরত হয়েছেন। . মহৎ শিল্পের 
অন্বেষণে তাঁকে মোহমুক্ত হতে হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘকাল 
ধরে তাঁর মন tela করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে 
রীতিমতো প্রবেশ করার অনেক আগে থেকেই তান তাঁর 
মনোজাবন তৈরি করোছিলেন। আঁভজাতরূুচি ও fave: 


মানস অননদাশঙ্কর তাঁর সমৃদ্ধ মনোজীবন সর্বাঙ্গসূন্দর 





একটি শিল্পকীীর্তর মতো গড়ে তুলতে চেয়োছলেন। 
কিশোর বয়স থেকেই তাঁর এই সাধনা । ওড়িয়া ভাষায় 
একখানা হাতেলেখা মাসকপত্র থেকেই তাঁর লেখক- 
জীবনের যাত্রা শুরু হয়। ঢেঙকানালেই feta বাংলা 
mixer সঙ্গে পরিচিত হন। বাংলা সাহিত্যের অজস্র 
গ্রন্থ ও পত্র-পান্রকার সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ঘটেছিল | 
কিশোর অন্নদাশঙ্করের সমূদ্ধ মানসলোক এইভাবেই 
গড়ে ওঠে। তিনি নিজেই বলেছেন : ents টেঙ্কানলে 
বাংলা সাহত্যের প্রাচীন-আধুনক অসংখ্য বই পড়তে 
পেয়োছলুম আর মাসে মাসে পড়তে পেতুম AIAT, 
'ভারতবর্ষ” "ভারত" 'সবুজপন্ন', মানসী ও INTY, 
ইংরেজী মাসিকের অপ্রতুলতা ছিল না। এমনি করে 


অন্নদাশচকর : ব্যক্তি ও শিল্পী 


এদেশে সিভিল সার্ভসের 





লেখক হতে গেলে তার প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে 
মন তৈরি না হলে লেখার মধ্যেও অনেক ফাঁক esl 
থেকে AA কথায় কথায় আমরা 'লেখা-পড়া' শব্দটি 
হামেশাই ব্যবহার করি। কিন্তু 'লেখা-পড়া"র পার্ধতী- 
পরমেশ্বর একাত্মতাকে আমরা অনেকেই জটবনের 
মধ্যে বরণ কার না। সবচেয়ে ব্াথত হতে হয় তখন, 
যখন দেখা যায় লেখক তাঁর মনের অনুশীলন করেন 
না। লেখক যেন লেখক হয়েই জন্মেছেন-যেন তাঁর 
কোনো পাঠ নেবার দরকার নেই। লেখা ও পড়াকে 
সমসূত্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, বেশি লেখকের ভাগ্যে 
হয় না। আর আমাদের দেশের তো কথাই নেই, তেমন 
লেখকের সংখ্যা আঙুলে গোণা যায়। অন্নদাশঙ্কর 
ama একজন। Teta শিল্পীর স্বাধীন তপস্যা 
কথা বহুবার বলেছেন, মহৎ শিল্পের সমুন্নত তাঁকে 
বিস্ময়েবরোমাণ্টে আভিভূত করেছে। few শিল্পী যে 
এমন সুলভ আশ্বাস দেন fai শিল্পীকে মন তোর 
পৌণ্ছতে হবে। তাই অন্নদাশঙ্কর লেখার চেয়ে পড়েছেন 
অনেক বোঁশ। 

তাঁর গভীরাশ্রয়ী মন ক্লাসকের দিকে আকৃষ্ট হল। 
কারণ মহৎশিজ্প জীবনের অতলান্ত উপলব্ধির গঢ়ে 
গহন থেকেই উৎসাঁরত হয়। এখানেও সেই মন রচনারই 
দুঃসাধ্য ব্রত! তান লিখেছেন : গ্রীক ট্র্যাজোডি, সংস্কৃত 
কাব্য, দান্তে, TARATIA, গ্যেটে, উলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ, এ- 
সব নাড়াচাড়া করে তাঁর এই প্রতায় দড় হলো যে 
জশবনের উপলাব্ধ গভীর না হলে সাহত্যে গলদ 
আসে না, সাহত্যকে আলো জোগায় চাঁদ। লিখে ফল 
te যাঁদ বাঁচতে না জান, ঠিকমতো না বাঁচি! সে লেখা, 
দুদিন একটু ঝিকামক করবে, তারপর নিবে যাবে? মহৎ 
শিল্পের অন্বেষণে অন্নদাশঙ্কর ক্লাসিক পড়েছেন বারবার, 
জীবনাশল্পদের মানসসান্নিধ্য লাভ করেছেন। গায়টে, 
তলস্তয়, রলাঁ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজা তাঁর মনের শতদলকে 
ফুটিয়ে তোলার সাহায্য করেছেন নানাভাবে | 

nagn 

বাংলা সাহিত্য বিশিষ্ট আসন লাভ করার বহু আগে 
অন্নদাশঙ্কর ওড়িয়া mies খ্যাতিলাভ করোছিলেন ই 


সুন্দরমূ। বাশ পড্ঠা। তেরশো সাতষাটি। 


৬ গাঁড়শার শ্রেষ্ঠ মাঁসকপন্র 'উৎকল সাহত্য-এর সম্পাদক 
Ñ সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মনেতা বিশ্বনাথ কর মহাশয়। এই 
অন্নদাশঙ্করের অনেকগুলি প্রবন্ধ ও কবিতা 
প্রকাঁশত হয়। 'ডলস্‌ হাউস’ নিয়ে লেখা তাঁর একটি 
ঢু প্রবন্ধ বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আধ্ীনক 
ওঁড়য়া সাহত্যে যে নবীন ভাবপ্রবাহ সঞ্চারত হয়েছিল, 
তার অন্যতম পুরোধা ছিলেন অন্নদাশঙ্কর। ‘সবুজ দল' 
বা 'সবুজ সঙ্ঘ’ নাম দিয়ে যে সাহাত্যক গোষ্ঠী 
আধুনক ওাঁড়য়া সাহত্যে আভিনব ভাবাবদ্রোহ শুরু 
করেছিলেন অন্নদাশঙ্কর ছিলেন তারও অন্যতম HE | 
বৈকৃষ্ঠনাথ পট্রনায়ক, কািন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, শচী 
রাউৎ রায় প্রমুখ খ্যাতনামা ওঁড়য়া সাহাত্যিকেরা ছিলেন 
তাঁর সহযাত্রী । 
ওড়িয়া সাহতচর্চায় সিদ্ধকাম হলেও বাংলা সাহত্যের 
সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ 'বাচ্ছন্ন হয় নি। ষোল বছর বয়সে 
তাঁর বাংলা লেখা প্রথম ছাপা হয়ৌছল। স্কুল থেকে 
প্রাইজ পাওয়া তলস্তয়ের 'টোয়েনাট xt টেল্‌স'-এর 
একাঁট গল্প “তনাট প্রশ্ন’ নাম দিয়ে AIAT পা্রকায় 
পাঠিয়োৌছলেন। পরের মাসেই গল্পাঁট ছাপা হয়। 
প্রবাসী'তে-এর পর কয়েকটি কাঁবতা ছাপা হয়, আর 
'ভারতী'-তে ছাপা হয় দুটি প্রবন্ধ। তবু এই স্বল্প 
মূলধন নিয়ে তান শুধু বাংলা সাহিত্য চর্চা করবেন 
fg করলেন। সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়ে বাংলা 
দেশের সঙ্গে তাঁর পাঁরচয় ঘনিষ্ঠ হল। 
fang সিভিল সার্ভসের 'শক্ষানবীশ হয়ে বিলেত 
যাওয়ার আগে অন্নদাশঙকরের সঙ্গে উপেন্দ্রনাথ NSN- 
C পাধ্যায় সম্পাঁদত falar পাঁৱকার যোগাযোগ হল। 
a ষ্টকরবীর িনজন' প্রবন্ধটি গুণীজনের দৃষ্টি 
্‌ ies করেছিল। সম্পাদক তাঁকে লিখতে উৎসাহত 
করেন, লেখা চেয়ে পাঠান। ঠিক হল, তান তাঁর ভ্রমণ- 
কাহিনী লিখে পাঠাবেন, ধারাবাহিকভাবে তা ছাপা হবে। 
এই হল ‘পথে প্রবাসে-র জন্মলগ্নের SEAT! এই 
{বিখ্যাত ভ্রমণকাহনীটই অন্নদাশঙ্করকে বাংলা সাহিত্যে 
স্প্রাতাষ্ঠত করেছিল। রচনাটি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে, আর প্রমথ চৌধুরী হন চমৎকৃত। চৌধুরী 
মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই বইয়ের ভূমিকা লখে 
৷ সোঁদন একষাট্র বছরের প্রবীণ লেখক 
বছরের প্রতিভাবান তরুণ লেখকের মধ্যে এক 








অন্নদাশঙ্কর : ale ও শিল্পী 


ee হনে i 
{ছলেন। “পথে প্রবাসের ভূঁমকায় তিনি তরুণ 
অন্নদাশঙ্কর সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন, তা বিশেষ- 
ভাবে প্রাণধানযোগ্য : 

‘আমি যখন শবচিত্রা' পাত্ৰকায় প্রথম ‘পথে প্রবাসে’ 
ধরেই এমন পাকা লেখা লিখতে হাজারে একজনও 
পারে Al! শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্করের লেখা পড়লে মনে হয় 
যে, তাঁর মনের কথা মন থেকে অবলাীলাক্রমে চলে 
এসেছে। এ গদ্যের কোথায়ও জড়তা নেই এবং এর গাঁত 
সম্পূর্ণ বাধামুন্ত। আমরা যারা বাংলাভাষায় মনোভাব, 
প্রকাশ করতে চেষ্টা করি, আমরা জানি যে ভাষাকে 
যুগপৎ স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ করা কতদূর আয়াসসাধ্য। 
সুতরাং এই নবীন লেখকের সহজ স্বতঃস্ফূর্ত স্বপ্রকাশ 
ভাষার সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হয়, তখন যে আমি 
চমৎকৃত হয়েছিলুম তাতে আর আশ্চর্য কি? 

‘পথে প্রবাসে পড়ে প্রমথ চৌধুরী নবীন লেখককে 
চিনতে কোনো অস্যাবধা হয় TA) অন্নদাশঙ্কর সবুজ- : 
পত্র ছিলেন না। সাহত্যক্ষেত্রে তাঁর আবিভণব যখন ঘটে, 
তখন সবুজপন্র আত্মীবলোপের পথে। তবু “সবুজপন্ন' 
শোর অন্নদাশঙ্করকে মুগ্ধ করেছিল। বাঁরবলের 
বিদগ্ধ মন ও সূমাঁজতি সুকার্ধত স্টাইল তাঁকে আকর্ষণ 
তোর করেছিল। প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে অন্নদাশঙ্করের 
পার্থক্য কম নয়। তবু মনে হয় রসরুচির অন্শীলনে 
এরা দুজন হলেন একই জগতের আধিবাসী--শবদ্যা- 
নগরের নাগারক'। চৌধূরশ মহাশয়ের বিদগ্ধ মনোজীবন, 
অনন্াসাধারণ রৃপজ্ঞান ও স্বচ্ছ উজ্জ্বল গদারশীতি 
অন্নদাশঙ্করের রাঁসকাঁচত্তকে আলোঁড়ত করেছে। 
চৌধুরী মহাশয়ের মতো তিনিও লেখার আগে মন তৈরি 
SO es HE Od ea 
THATS’ পেরেছিলেন। 

ক্লাসকের ate আকর্ষণ ও রূপজ্ঞান_প্রমথ চৌধুরীর 
মনোজীবনের এই দুটি বৌশিষ্ট্যও অন্নদাশড্করে STE I 
প্রমথ চৌধুরী রৃপজ্ঞান প্রসঙ্গে বলেছেন : 'র্‌পজ্ঞানের 
WATS সভ্যজগতের গোড়ার কথা হলেও Wao তার 





সূন্দরঘ্। ভেতিশ পঙ্ঠা। তেরশো সাতষাটু। 





Me 
mie =X 
are রায় পান্ডুলিপি পাঠে ব্স্ত। 


শেষ seri শিব সমাজের Tete, সুন্দর তার werent 
চূড়া ।...আমার ধারণা আমরা সব জন্মতঃ কামলোকের 


- অধিবাস, সুতরাং রূপলোকে যাওয়ার অর্থ আত্মার পক্ষে 


ওঠা, নামা নয়।' এই মনের পরমায়ু বাড়াতে হলে 


নেই এবং তিনিই আবার কথায় ও কাজে সেই যৌবন 


সমাজকে ফিরিয়ে দিতে পারেন।' চৌধুরী মহাশয় 
আমাদের যে র্‌পলোকের অধিবাসী করতে চেয়োছিলেন, 
O অন্নদাশঙ্কর তারই নিকটতম প্রতিবেশী: চিরন্তন 
যৌবনের সঙ্গে এই রুপচেতনার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। 
- এই সত্য অঙ্গীকার করেছেন। 'তারুণ্য' থেকে আরম্ভ 
করে ‘ay ও শ্রীমতী' পর্যন্ত রূপলোকের Tafea 


_-অন্নদাশতকর : ব্যক্তি ও শিল্পী 


অনুসন্ধান করেছেন, অনেক ভাবনা অনেক উপলব্ধি এ 


পেরিয়ে তাঁর চলতে হয়েছে: টলস্টয়, রলাঁ, 
রবীন্দ্রনাথ,  গান্ধীজী- এদের 





জিজ্ঞাসায় বোঝার চেষ্টা করেছেন। মনন, উল ও 


হৃদয়চ্চ তাঁর রচনায় ঘটিয়েছে ভ্রিবেণীসঙ্গম। 
হাততালি ও ates A a 
TOTE করে নি। একালের বাংলা-সাহিত্যে তাই 
তাঁর নিঃসঙ্গ দূরত্ব ও বিস্ময়কর ধ্রুপদী সুভাষণ! 
u faau 

. অন্নদাশঙ্কর তাঁর প্রথম জীবনে গদ্য ও কবিতা সমান 
ভাবেই লখেছেন। fers ক্রমশঃ তিনি গদ্যের দিকেই 
অধিকতর পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। তাই তাঁর গদ্য-রচনার 
তুলনায় কবিতা নিতান্ত মুষ্টিমেয় বললেও হয়, অবশ্য 
সে মুষ্টি ধুলিমুষ্টি নয়, স্বর্ণমুস্টিই। তাঁর রচনার মধ্যে 
বৃহত্তম স্থান আধকার করেছে তাঁর কথাসাহিত্য1- বড় 
উপন্যাস, মাঝারি উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলি এই পর্যায়ে 
পড়ে। অন্নদাশঙ্কর 'কল্লোল' পত্রিকায় লিখেছেন, কিন্তু 
এই পাঁন্রকার সঙ্গে মানাঁসক ব্যবধান ছিল অনেকখাঁন। 
এই ব্যবধান বেড়েছে বই কমে fal তবু তাঁর কথা- 
সাহিত্য রচনার প্রথম পর্বে এই গোষ্ঠীর মানসিক ছায়া y 
অলক্ষ্গোচর নয়। অস্থিরচণ্চল লঘু-চপল জীবন যেন 
ভাসমান তৃণখণ্ডের Wet সেখানে সমাজবিগহিতি 
নিষিদ্ধ প্রেমের ছবি আঁকা হয়েছে। 'অসমাঁপিকা" 
উপন্যাসে সুচারু ও Aaa সম্পর্ক ও পাঁরণাত 
নিতান্ত সামঞ্জস্যহীন ও আকস্মিক। জীবনের অভিজ্ঞতা 
এখানে অনুপস্থিত, চরিব্রগ্যালও নিপুণ রেখায় আঁকা 
হয় নি। 

'আগুন নিয়ে খেলা’ ও ‘পুতুল নিয়ে খেলা' প্রতিটি, 
একখানি দ্বিপার্বক উপন্যাস । তবে সমস্যার স্বাতন্ত্র্য 
দুটি উপন্যাসও বলা যায়। দুটি পর্বের একমান্র 
সংযোগের সেতু নায়ক সোম। 'আগুন নিয়ে খেলা' 
উপন্যাসের পটভূমি ইয়োরোপ। যুদ্ধোত্তর যুগের ক্লান্তি 
বিবর্ণতা ও নৈতিক শিথিলতা বাঙালী তরুণ সোম ও | 
ইংরেজ তরুণী পোঁনর সম্পর্কের মধ্যে ছাড়য়ে পড়েছে। .; 
প্রেম ও জীবন তাদের কাছে কোনো TST প্রত্যয়ে 
উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে না। প্রেম এখানে ক্ষাণকের : 
স্ফুলিঙ্গমান্, যেমন bea তেমন AAT! চুর 





সঙ্গে সমান্বিত হয়ে কোনো গভীর সত্য উদ্ঘাঁটিত 


were চৌত্রিশ পচ্ঠা। তেরশো সাতষাট্? 














দু লালা 
করেছে তা ব্যংগাত্মক অথচ উপভোগ্যর্পে বার্ণ 


হয়েছে। এই উপন্যাসে লেখক সমাজ জীবনের একটি 
{ির্মমসত্যকে নরাবরণভাবে দেখিয়েছেন | বিয়ের নামে 


সমাজে যা চলেছে তা নেহাৎ একটি প্‌তুলখেলা ছাড়া 
আর fed নয়, মুন্ত মন নিয়ে নির্মম নৈপুণ্যে লেখক 
সমাজের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। 

ore অন্নদাশঙকরের ওপন্যাঁসক খ্যাতিকে 
সমপ্রাতষ্ঠিত করেছিল। ছখণ্ডে 'বভন্ত এই WARS 
উপন্যাসখানকে ‘afore উপন্যাস' বলতে বাধা দেখি না, 
যাঁদও লেখক নিজেই এই নামকরণে fates দ্বিধা প্রকাশ 
করেছেন। বাংলা উপন্যাসের পাঁরাধ যে কতদূর বিস্তৃত 
হয়েছে এই উপন্যাসে তার প্রমাণ পাওয়া AA | শরৎচন্দ্রের 
উপন্যাসে যে পল্লীকেন্দ্রক পটভূমি ও জাীবনচর্যার 
_পারিচয় প য়া যায়, © তা এক সময় বাংলা কথা সাহিত্যের 






দানি হয়। 'চার-ইয়ারীকথা' নাগরিক বৈদগ্ধ্যে 
চাঁরত্র ও বিষয় নির্বাচনে অনন্য। তবু তিরিশের আগে 
বাংলা উপন্যাসে এই মানসিকতার তেমান গভীর 
ছাপ পড়েনি। কিন্তু এই যুগে শুধু সুভদ্র সুমার্জিত 
- নাগাঁরক মানসই দেখা দেয় নি, দেখা দিয়েছে উপন্যাসের 
“নতুন পটডূমি। প্রমথ চৌধুরী তাঁর-গল্পে লণ্ডন ও | 





পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বাংলা 
কথাসাহিত্ে, ইংলণ্ডীয় পটভূমি ও চাঁরত্র এনে তান 
নতুন সম্ভাবনার দ্বার Gare করোছিলেন। কিন্তু 
অন্নদাশঙ্করের গল্পে ও উপন্যাসে প্রমথ চৌধুরীর গল্পের 
চেয়েও অনেক বোঁশ অংশ অধিকার করেছে ইয়োরোপায় 
_ পটভূমি ও pias বৈদৌশক চাঁরন্রগীলর মধ্যে নারী- 
.. চরিত্রের সংখ্যাই বেশি। প্রমথ চৌধুরীর পরে আর 


উপন্যাসিক এমন স্বাভাবিক ও সার্থকভাবে . 
Remote পছা ও চকে বাংলা উপনাসে ' 





তা করেন নি। 
প্রমথ চৌধুরীর গল্পেও ইয়োরোপীয় জীবন- 


অন্নদাশত্কর : ব্যক্ত ও শিল্পী 


ক 
i হিতে bd অধ্যায় ls হযে, 


RATE, আর অন্নদাশত্কর দেখেছেন যুদ্ধোত্তর যুগের 
 সমস্যা-জজশীরত ইংলপ্ডকে। এই যুগের আঁনাশচিত 
জীবনযাত্রা, রাজনোতিক মতবাদের প্রাধান্য, পারবারিক ও 
ale জীবনের সমস্যা লেখক মননশীলতার সঙ্গে 


তি দেখিয়েছেন। প্রমথ টির দেখে- 





আলোচনা করেছেন। আধানক যুগের মানুষ শুধ, 
নিজের দেশের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে নেই, 


তাঁরা যে ভৌগাঁলক গণ্ডী আঁতক্রম করে দেশ-বিদেশের... : 


চিন্তাধারার সঙ্গে নিজেদের মনকে US করেছেন, এই 
আন্তজাতিক মানসপ্রবণতাঁটিকে লেখক সুকৌশলে রূপ 
দিয়েছেন। বাংলা উপন্যাসের গ্রাম্যচেতনা ও মধ্যাবত্ত 
কৃপমণ্ডুকতাকে অন্নদাশঙ্কর aie দিলেন এক 
নীলোজ্জবল রৌদ্রদুঃসহ দিগন্তে । মধ্যযুগীয় জড়তার 
বল্মাঁক স্তূপ থেকে বাংলা উপন্যাসের মুক্তি ঘটল | 

বাদল, সুধী ও উজ্জায়িণীর জীবনধারা ও সম্পর্ক 


সেনের fain অভিজ্ঞতা ও অন্বেষণবৃত্তি উপন্যাসের | 


নানামুখী ঘটনা ও খণ্ডাবচ্ছিন্ন চরি্গ্যীলর মধ্যে একটি... 


ওক্যের সৃষ্টি করেছে। পাঁরবর্তনশশীল য্‌গ-জীবনের 
ঢেউয়ের দোলা তার হৃদয়ে Talos স্পন্দন সৃষ্টি করেছে। 


_ বাক্যে ইংরেজ হতে চেয়োছল। বিলেতে এসে ক্লমে 


কাঁলন্সের দোকানে ইংরেজ তরুণদের সঙ্গে SH TASHA 
ফলে তার এতাঁদনের বিশ্বাসের ভিত্তি কেপে উঠেছে। 
শনর্জনবাস-এ বাদলের অশান্ত আত্মীজজ্ঞাসা বার্ণত 
হয়েছে। যুদ্ধোত্তর যুগের সংশয়াচ্ছল্ন মনোভজ্গি AN- 
ভারতী'তে সুন্দরভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বোডিং 
[শাঁথলতার সঙ্গে তার পাঁরচয় ঘটেছে। উজ্জীয়ণীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের পর বাদলের মনে রাজনৈতিক 
ক্রিয়া-প্রাতীক্রয়ার সুদীর্ঘ চিত্র আঁঙ্কত হয়েছে। 


বাদল চাঁরৱাঁট উপন্যাসের প্রথম থেকে শেষ পষল্তি টি 
বিস্তৃত স্থান অধিকার করেছে। কিন্তু উপন্যাসটির 


কেন্দ্রীয় আকর্ষণ উজ্জায়ণী চাঁরত। এই চাঁরন্রটির মধ্যে 





{ প'য়ান্ৰশ প্‌ক্ঠা। তেরশো sree 





উজ্জয়িণীর প্রেমাবেশমুগ্ধ স্মতিরোমল্থন পরিণত হয়েছে 
বৈষব-রসসাধনার ব্যাকুল উন্মাদনায়। উজ্জাঁয়ণীর এই 
বৃন্দাবন-স্বপ্ন তার যৌবনস্বপ্নের সঙ্গে মিলে এক 
অপূর্বসূন্দর লারিকমূ্ঘনার সৃষ্টি করেছে। সুধীর 
সঙ্গে বিলাত যাত্রা থেকে উজ্জয়িণীর জীবনের দ্বিতীয় 


অধ্যায়ের AAMAS | বাদলের কাছ থেকে প্রাতিহত হয়ে - 


উজ্জয়িণী নতুন জীবনের স্লোতধারায় ঝাঁপ দিয়েছে। 
বৈষ্ণব ভাবাবহবলতা থেকে বহুদূরে সরে ক্রমে সে তার 
অসামাজিক রীতিনীতি ও উদ্দাম ভোগাকাক্ষা সে 
অকুঁণ্ঠিতভাবে সমর্থন করেছে। সুধী ও দে সরকার 
একই সঙ্গে তাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছে। 


গ্রহণ করেছে। এই উপন্যাসেই অন্নদাশঙ্কর সর্বপ্রথম চাঁরত্র- 
fচত্ৰণের দিকে বিশেষভাবে নজর 'দিয়েছেন। উজ্জায়ণীর 
অবরুদ্ধ যৌবনবেদনার অসামান্য ছাঁব সম্পূর্ণ মনো- 
বিজ্ঞানসম্মত ৷ কয়েকটি অপ্রধান চাঁরত্রও ব্যন্তবৈশিষ্ট্ে 
সমজ্জবল হয়েছে। এই িপুলকলেবর উপন্যাসাটর 
সুবিস্তৃত পটভূমিতে আধুনিক মানুষের মনোজীবনের 
স্বরূপ প্রাতীবম্বিত হয়েছে। পুরাতন মূল্যবোধ সংশয় 
আঁবশ্বাসে ধূলিধুসারত, নতুন মূল্যবোধও গড়ে ওঠে 
far এই দ্বিধাজজর জীবনের ভারসাম্য বিচালিত। 
অশ্নদাশঙ্কর বৃহত্তর মানবসমস্যার রূপাঁটকে সুবিশাল 
পটভূমিকায় স্থাপন করে বাংলা উপন্যাসের সম্ভাবনাকে 
বাড়িয়ে দিয়েছেন। 
॥চার॥ 

'সত্যাসত্য' উপন্যাস রচনার কাল-পাঁরাধ দীর্ঘ বারো 
বছর। এই বারো বছর ধরে অন্নদাশঙ্কর শুধু উপন্যাসই 
লেখেন নি, মনেরও অনুশীলন করেছেন। “সত্যাসত্য' 
রচনাকাল পর্যন্ত অন্নদাশঙ্করের িল্পীজীবনের প্রথম 
পর্ব বলা যায়। এর পরে তাঁর মনে পূর্ববর্তী রচনা 
সম্পর্কে প্রশ্ন জেগেছে । ১৯৪২-এ ATENAS সম্পূর্ণ 
হবার পর পাঁচ বছর কেটেছে নানা দ্বিধাদ্বন্দের মধ্যে। 
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের দূর্যোগ তাঁকে বিচলিত করেছে। 
তিনি লিখেছেন : মাঝখানে এলো সাম্প্রদায়িক দুর্যোগ 
ও স্বাধীনতার সুযোগ | এর অমৃতগরল আমিও আকণ্ঠ 


অন্নদাশত্কর : বান্তি ও শিল্পা 


পান করেছি।...আগুনের আঁচ আমারও গায়ে লেগেছে 





ভেবেছি ও িখোছি। সে সব লেখা সাহা 
বলে আশা করব না। তবে তার ফাঁকে ফাঁকে সাহত্য 
সৃষ্টিও eater 4 
এই পাঁচ বছরের মধ্যেই তিনি অজ্ঞাতসারে মার্গান্তরিত 
হচ্ছিলেন। তাঁর গল্পগুলির কালানুক্ুগৈক বিন্যাস লক্ষ্য 
করলেই এর প্রমাণ পাওয়া ACT! সত্যাসত্য" লেখার 
আগে তান মাত্র দুটি গল্প লিখোঁছলেন--'দুভনায়' ও 
'বালিকাবধ'। সত্যাসত্য!" লিখতে আরম্ভ করার 
অনতিকাল পরেই প্রকাশিত হয় 'প্রকৃতির পাঁর্হাস।” 
কিন্তু বৈদগ্ধ্য ও রচনাভাঁঙ্গর অভিনবত্ব সত্তেও প্রকৃতির 
পরিহাস’ লঘুসুরের রচনা । 'মনপবন' ও 'যৌবনজহালা” 
SPRATT, 'রুপদর্শন', ‘অপসরা', 'যৌবনজবালা' প্রভাতি 
গল্পে নতুন সুর শোনা যায়। সম্প্রতি প্রকাশিত গল্প 
সংগ্রহের ভুমিকায় তিনি এই কালের গল্প সম্পর্কে 
লিখেছেন : "আমার জীবনদর্শন বদলে যায়। সেইসঙ্গে 
সাহিতাদর্শন। ভাষা ও শৈলশ। ইচ্ছা করেই আমি প্লট. 
ও চরিত্র উদ্ভাবন বজন কাঁর। ওজ্জবল্য বর্জ'ন কাঁর। 
সমাজ সংস্কার প্রভৃতি উদ্দেশ্য বজন করি। এক একটি : 
গল্প ভূরিপরিমাণ ত্যাগের উপর প্রাতিষ্ঠিত” ৃ 
'দুকানকাটা" ও 'হাসনসখী" গল্প দুটির কথা অন্নদা- 
শঙ্কর একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। প্রেমের জন্য কত- 
খানি ত্যাগ করা যায়, তারই চূড়ান্ত উদাহরণ গল্প 
দুটিতে বার্ঁত হয়েছে। 'দুকানকাটা' গল্পে সুকুমার 
তার সমাজ-সংসার ছেড়ে 'রাধা'র সন্ধানে BCA EA, 
বেদনা, অপমান, লোকলজ্জা তাকে কোনোদিন বাধা দিতে 
পারোন। মোদকের বিধবা বৌ সারীর কাছে সে পেয়েছে 
রসের দশক্ষা, প্রেমের মন্ত্র! কিন্তু সারণী যখন বেশ্যাধ্ন্ত 
করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল তখনও তার প্রত্যয় +শাঁথল 
হয়ান। কারণ সে জানে সারী রাধা । সার যখন 
অভিজাত ঘরের বধূ হল, তখনো সুকুমারের মনে কোনো 
ঈর্ষা বা গ্লানি নেই৷ 

eee EER 





সুন্দরমূ। ছত্রিশ প্‌ষ্ঠা। তেরশো সাতবট্রি। 








রাধা!” 

- হাসন সখী' গল্পেও এক অসাধারণ প্রেমের মাহমা 
aie হয়েছে । alate ও চাঁপার সম্পকের মধ্যে 
কোনো জবালা বা চিত্তদাহের অবকাশ মাত্র নেই, কোনো 
সংশয়ের বিষও সেখানে ফোঁনল হয়ে ওঠে att নীলাঁদু 
 চাঁপার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সব কিছুই করেছে, মৃত্যুর 
খ থেকে বাঁচিয়ে তুলেছে। কিন্তু এর মধ্যে কোনো 
of নেই, স্থুলভাবে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নেই। এ যেন 
কাব aie re “পায় নাই যারে কভু সেই তার পরাণ- 
gt অনদাশঙকর প্রেমকে এখানে একটি নতুন 
A মণ্ডিত করেছেন। প্রেমকে একটি এস্‌থেটিকা' 















. বাড়ীর দরজার সম্মুখে অন্নদা-দুহিতা "খুকু! 


আস্বাদনের সমধ্মী করে তুলেছেন । সামাজিক বা জৈব 
সম্পর্কের উধের্ প্রেমের যে বিশুদ্ধ রুপরচনা ও 
রসসাধনার দক আছে, তাকেই Tera বরণীয় করে 
তুলেছেন। 

‘সত্যাসত্য’ লেখার সময়ই FAR ও শ্রীমতী"-র পাঁরকজ্পনা 
fal Homer ও JE ও শ্রীমতী'র মধ্যে ব্যবধান 
অনেকখানি | তাই মাঝখানের কটি গল্প, 'না' ও FAT 
{লিখতে হল। নিজের সাহত্য সম্পাঁ্কত ধারণাটাও 


“সাহিত্যে wean’ লিখে ঝালয়ে নিলেন। রি ও. | 





শ্্রীমতী'র -জন্য সেইটুকু প্রস্তুতির প্রয়োজন ছল। ay 


অন্নদাশঙকর : aie ও শিল্পী | সূন্দরমূ। সাইন্রিশ পৃঙ্ঠা। তেরশো সাতটি । 





ও শ্রীমতী" ভূমিৰ 
শিল্পপ্রজ্ঞা সম্পর্কে ফে আলোচনা করেছেন, তা বিশেষ- 
ভাবে প্রাণধানষোগ্য : 


শথয়োরির ছক কেটেছি। িয়োরি যে পুরোপ্যার 

টলস্টয়ের সঙ্গে মেলে তা নয়। গোড়াতেই আমিল। 
ভাইয়ে ভাইয়ে ভালোবাসা । নরনারীরপ্রেম নয়। সে 
ভালোবাসাকে তিনি তাঁর ভালোবাসার সংজ্ঞার বাহর্ভূত 
মনে করতেন। নইলে তান ধর্মটলস্টয় হবেন কেমন 
করে? আম কিন্তু এক্ষেত্রে দান্তে, গ্যেটে, চণ্ডীদাস ও 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ।' 


লেখক মনে করেন ষে AW ও শ্রীমতী, পাঁচ খন্ডে 
সম্পূর্ণ হবে, তার মধ্যে মাত্র দুখণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। 
একজন অবিবাহিত তরুণ ও আর একজন বিবাহিতা 
তরুণী-এই দুজনের fala সম্পর্ক নিয়ে কাহিনী 
রচিত হয়েছে। প্রেম যখন এসেনশিয়াল 'বিউটি'র 
সমার্থক হয়ে ওঠে, তখনই একমাত্র ay ও শ্রীমতী'র 
মতো কাব্য লেখা জম্ভব। ফর্ম উপন্যাসের হলেও 


- অন্তরাত্মা কাব্যের। aR তথাকথিত শাস্ত-সংস্কারের 


বিরোধী, সে স্বাধীনসত্তা-সে হতে চায় “সব স্বাধীন 
মানুষের মধ্যে স্বাধীনতম, সব প্রেমিক পুরুষের মধ্যে 
প্রেমিকসত্তম।' প্রেমের সামাজিক ও জৈব দিক ছাড়া 
যে একটি সৌন্দর্যের ও afer দিক আছে, দু'ভাগ 
উপন্যাসে তারই পদ্মরাগদযাতি ছড়িয়ে পড়েছে। রত্ন ও 
শ্রীমতীর উত্তর-প্রত্যুন্তর উপন্যাসের প্রায় সর্বাংশ অধিকার 
করে আছে। এই চঠিগুলিই উপন্যাসাঁটর প্রাণ । উপন্যাসে 
গল্পাংশ নিতান্তই সূত্রশরীরা, গাঁতও মল্থর। গাঁতকে 
মন্দ্রীভূত করা হয়েছে, তা না হলে পুরোপুরি আস্বাদন 
সম্ভব নয়। উপন্যাসাটি একটি বিদগ্ধমনের চিত্ত- 
রোমল্থনের ইতিহাস- আগাগোড়া একটি বর্ণসমদ্ধ 
পূর্বরাগের কাহিনী। রত্ব ও শ্রীমতীর সাক্ষাতের সঙ্গে 
সঙ্গে কাহনীর উপর যবানকা পড়েছে অসাক্ষাতের যে 
স্বপ্নসূন্দর সৌন্দর্যতন্ময় প্রেমানুভূতি একাটি ফুলের 
সেই কৌতূহল পাঠকচিত্তে জেগে থাকে। প্রেম যেখানে 
বিশুদ্ধ রস, সৌন্দর্যানুভাতি Gaal তপস্যা, AW ও 
" শ্রীমতী’ সেই জাতেরই গশীতকাব্য। 


অন্নদাশঙ্কর : alg ও শিল্পী 


' অন্নদাশঙ্কর তাঁর মার্গাল্তারত 


nais 

SATA বাংলাগদ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক 
সুদীর্ঘ ত্রিশ বছরের সাহত্য-সাধনার মধ্যে Teer 
কোনো বই লেখেন নি যেখানে তাঁর এই অনবদ্য রচনা- .. 
রীতির কোনো নৈপুণ্যের অভাব ঘটেছে। অন্নদাশঙ্করের ২ 
গদ্য রচনায় একটি বিশিষ্ট স্টাইলের আস্বাদন পাওয়া 
যায়। 'সবুজপরী' না হলেও প্রমথ চৌধুরীর স্টাইল : 
তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। কারো কারো এমন ধারণাও 
আছে যে, অন্নদাশজ্কর প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরশীতির দ্বারা... 
প্রভাবিত হয়েছেন। অন্নদাশঙ্করের রচনারশীতি বিশেষ 
ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তিনি প্রমথ চৌধুরীর 
ঠিক প্রভাব বলা যায় না। কারণ বাংলা গদ্যের এই দুজন 
কুশলী শিল্পীর স্টাইলের পার্থক্য অনেকখানি । 
'সবুজপন্র' পান্রকাকে কেন্দ্র করে প্রমথ চৌধুরী শব্ধ. 
নিজেই চলাঁত ভাষায় লেখেন নি, তানি Se ভাষার 
স্বপক্ষে একটি বাঁলষ্ঠ আন্দোলনও গড়ে তুলেছিলেন। 
চৌধুরী মহাশয় এই ভাষাকে অনেক দর এাগয়ে TAH 
গিয়োছলেন বটে, কিল্তু পূর্ণাজ্গর্প দিতে পারেন নি। 
এর জন্য প্রয়োজন ছল রবীন্দ্রনাথের মতো অসাধারণ 
শিল্পীর । চৌধুরী মহাশয়ের গদ্যরীতির মধ্যে অপূর্ণতা. 
ছিল। চলতি ভাষাকে তান একটি স্তর পর্যন্ত নিয়ে 
পারেন নি। কতকগুলি আতিশয্যদোষ ও মুদ্রাদোষকে 
ও কলাকৌশল ভাষার স্বচ্ছন্দ গতি রোধ করেছে। মনে 
হয় ভাষাকে তান আরো সহজ করতে পারতেন। এ. 
সম্পর্কে তান অবাহত ছিলেন। Se a 
চৌধুরী মহাশয়ের সম্পর্কে অন্নদাশঙ্কর লিখেছেন :. 
Fare কথ্য ভাষা সম্বন্ধে তাঁর মনে খেদ ছিল। এক- 
বার তান আমাকে বলোছিলেন, আঁম যে কথ্য ভাষা 
লিখছি সেটা কাদের কথ্য ভাষা? শিক্ষিত স্তরের | কিন্তু 
তারাই কি সারা দেশ? সাধারণের কথ্য ভাষা আমার 
লেখনীতে ফোটে নি। আমার এ ভাষাও কৃত্রিম ৷ এ কথায় 
আঁম দুঃখ পেয়োছ। নিজের কীর্তকেও তান যথেষ্ট. 
মনে করেন fa) সাধ্য থাকলে তাকে তেন, 
আতিক্রম করতেন। সেই ছাঁড়য়ে যাওয়ার, 
করার দায়টা আমাদের ঘাড়ে তুলে দিয়েছেন নার! 



























সুন্দরম্‌। আটতিশ পৃজ্ঠা। তেরশো সাতষটি। 





"কথাশিল্পী অন্নদাশঙ্কর রায় বাগানে বিশ্রাম উপভোগ কোরছেন। 


শুধু প্ডাষাগত নয়, ভাবগত উত্তরাধকারের দাঁয়ত্বের 
কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে অননদাশঙ্কর স্বীকার করেছেন। 
চৌধুরী মহাশয়ের রুপজ্ঞান ও শিল্পদৃষ্টি তাঁকে 
অগ্রজ সাহিত্যিকের অপূর্ণতাকে অনেকখানি পূর্ণ 
করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রতি, আর প্রমথ চৌধুরী 
প্রভাব তাঁর রচনায় গভীরতর। অন্নদাশঙ্করের গদ্যরীতি 
 কর্ষণা যেন, এই দুই 'সিদ্ধকাম শিল্পীর সেতুবন্ধন । 
প্রমথ geal চলাত ভাষা চর্চায় এক জায়গায় 
ছন, তারপর এগোতে পারেন fa, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 









নিয়ে পরাক্ষা-ীনরীক্ষা করেছেন। 

অন্নদাশঙ্করের গদ্যরীতি প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরশীতির 
চেয়ে অনেক সহজ ও স্বচ্ছন্দ। বীরবলশী গদ্যরীতি 
সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দের বাঁধনে যেমন গাট-সংহত, 
তেমাঁন ভারী । ভাষায় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-এই দুটো 
দিক এখানে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ ভাষা 


- শব্দপৃথুল ও শ্লেষগাঢ়। অন্নদাশঙ্কর দীর্ঘীবন্যস্ত 





তৎসম শব্দকে বর্জন করেছেন। বাক্যবিন্যাস শিথিল না 
হয়েও যে কত সহজ হতে পারে তা তান দেখিয়েছেন । 
তাঁর গদ্য সঙ্গীতস্পন্দী, সূক্ষরসুরের লাবণ্য সেখানে 


অন্নদাশঙ্কর : gie ও শিল্পী | asec. উনচাল্লশ পৃচ্ঠা। তেরশো সাতঘাটী। 


তাঁর মনের Ss করে তোলে। অন্নদাশঙ্কর 
গদ্যকে সর্বতোভাবে ME করার চেষ্টা করেছেন। 
তাঁর গদ্যের ফ্রেম হালকা ধরনের, সমাসের গাঢ়তা বা 
শব্দের পেশলতা এখানে বজিতি হয়েছে। সাবানের 
ফেনার মতো ay, কিন্তু সুমিত্রাক্ষর ও সুগঠিত। 
ASS ও অকারণ বাগাঁবস্তারকে HANA পারহার 
করা হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর বাকাবনাস দীর্ঘতর, 
বৃদ্ধির ওজ্জহল্যে ও শ্লেষের বরুতায় তা অনেক সময় 
মান্রাতীরন্ত তীর ও ঝাঁঝালো। অন্নদাশঙ্করের বাক্য- 
গুল ছোট ছোট--দীর্ঘ জটিল বাক্যকে ছোট ছোট 
বেগ পেতে হয় না। মাধূর্য মৃদূতা ও প্রসন্নতা ব্যক্তি 
ও শিল্পী অন্নদাশঙ্করের 'বাঁশম্ট চাঁরন্রলক্ষণ। 
রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির কাছেও অন্নদাশঙ্করকে 
পরিণতি. লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, রবীন্দ্রনাথের 
গদারীতিও যেন তাঁকে তৃপ্ত করতে পারে নি। ধ্বনির 
মোহ, অলংকারের মোহ যেন মহাকাবও সম্পূর্ণ 
কাটাতে পারেন ÎTI স্টাইলচর্চা সম্পর্কে অন্নদাশঙ্কর 
বলেছেন : স্টাইল বলতে আম বুঝি প্রসাদগুণ, 
মান্রাজ্ঞান, বাকসংক্ষেপ, লক্ষ্যভেদ, মাধূর্য। কিন্তু 
এমন কি, রবীন্দ্রনাথেরও এ বিষয়ে একটু দুর্বলতা 
ছিল। বাক্যকে সুভাসিত করতে গিয়ে অর্থীবচ্যুতি বা 
অর্থান্তর WS! শ্রুতিকে সন্তুষ্ট বা আকৃষ্ট করতে 
গিয়ে বুদ্ধিকে afew করা হতো। যথার্থতা এদের 
কাছে বোধ হয় মহামূল্য ছিল না। তার জন্য 
আমাকে গান্ধীজীর কাছে পাঠ নিতে হয়েছে এবং 
ag, বিদেশী লেখকের কাছে। উপরে যাকে লক্ষ্যভেদ 
বলেছি যথার্থতা বা প্রাসশন না হলে তা অসম্ভব । 
কিন্তু কেবলমাত্র যথার্থতা থাকলেই যে লক্ষ্ভেদ হয় 
তাও নয়। সাহিত্য তো বিজ্ঞান নয়৷’ 

একটি সর্বাঙ্গসূন্দর সুপাঁরণত স্টাইলের জন্য কত 
শঙ্করের এই Ble থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া ART! 
রবীন্দ্রগদ্যের রূপ ও রাঁতি দিয়ে বীরবলী গদ্যকে 
শোধন করতে চেয়েছিেলেন। তিনি আরও সরল, 





RE হতে চেয়েছেন। গান্ধীজীর গদ্য তাঁকে সেই 


অন্নদাশঙ্কর : ব্যক্তি ও শিল্পী 


কোনো অলংকরণ নেই, রং ফোটানোর বিন্দমান্ত 
নেই। তাঁর লেখায় একটিমাত্র রং আছে, 
তাকে আদৌ রং বলা যায়--সে হল অকলঙ্ক, শুল্রতার 
দব্যজ্যোতি। সাহাত্যিক রচনার চেয়ে তাকে ‘aI বলাই 
অধিকতর সঙ্গত। অথচ খজতায়, Tea, লক্ষ্যভেদী 











মিতভাষণে এ ভাষা দুর্লভদোসর। ব্যন্তির শুভ্রো্জবল_ 


মাহমাই যেন এ ভাষার স্বপ্রকাশ। অন্নদাশঙ্কর 
aS TT গদ্য স্টাইলের পক্ষপাতী । তাঁর গদারীতির 





AA যমজ ভাইবোন। কিন্তু তাঁর গদ্য রচনাগল 


(গল্প ও উপন্যাস ছাড়া) যেন বড় বোশ কৃশ, বন্তব্যও 
আতি-সধাক্ষপ্ত। আরো একটু বিস্তিতভাবে বললে যেন 
SPS হতো। 

‘কল্লোল যুগ’-এ আচিন্তাকুমার অন্নদাশঙ্কর সম্পর্কে 





যা বলেছেন তা সর্বতোভাবে স্বীকার্য : ক্বচ্ছ সরল 


কথা, Pay মুক্ত হাঁস-চিত্তনৈর্মলোর দুটি অপরূপ 
চিহ্ন। স্টাইল বা িখনরশীতিই aly মানুষ হয় তবে 
অন্নদাশঙ্করকে বুঝতে কারুর ভুল হবে না। মৌনের 


অন্নদাশঙ্কর। ভিড়ের মধ্যে থেকেও সে FT 


অবক্ৃত। afs ও শিল্পী অন্নদাশঙ্কর সম্পর্কে এর 





সন্দরম্‌। চল্লিশ পঙ্ঠা। তেরশো সাতষটি। 








আহারান্তে সাময়িক পত্রের প্ঠায় নিমগ্ন শ্রীযুক্ত অন্নদাশতকর রায়। 
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চেয়ে বড়ো কথা wife 
ব্যান্তত্বপ্রকাশক। .তাই 


উৎসারিত। তাই আধ্দুনিক জাবনের মত্ত কোলাহলের 


মধ্যে তাঁর নিঃসঙ্গ দুরত্ব ও নির্মল শিল্পপ্রজ্ঞা শ্রদ্ধেয় 
করে তোলে। তিনি এমন একজন বিরল সাহিত্যিক যাঁর 
ব্যা্তজীবন ও শিল্পসত্তা একই বিধাতার নিপুণ রচনা | 


ছাঁবর স্থূল উপাদান যেমন রেখা, Conta কবিতার স্থল উপাদান হইল ae | 
‘বাণীর চালে একটা ওজন একটা প্রমাণ আছে--তাহাই ছন্দ। এই বাণী ও 
বাণীর প্রমাণ বাহিরের অঙ্গ, ভিতরের অঙ্গ ভাব ও মাধূর্য। এই বাহিরের 
সঙ্গে ভিতরকে মিলাইতে হইবে। বাহিরের কথাগুলি ভিতরের ভাবের সদৃশ 
হওয়া চাই: তাহা হইলেই সমস্তটায় মিলিয়া কবির কাব্য কবির কল্পনার E 
সাদংশ্য লাভ কারবে।...তারপরে, ছবিতে যেমন বার্ণকাভঙ্গম্‌ কবিতায় তেমনি ও 
ব্যঞ্জনা (সাজোম্টিভনেস)...কবির কাব্যে এই ব্যঞ্জনা বাণীর falas অর্থের 
দ্বারা নহে, অনিষ্ট ভাঁঙ্গর দ্বারা, অর্থাৎ বাণীর রেখার দ্বারা নহে, তাহার 


যতি ও শিল্পীকে একই সঙ্গে 
তাঁর নিটোল গদ্যের মজতাবিন্দুর মধ্যে উদ্ভাসিত হতে 
দেখা AR অননদাশঙ্করের লেখায় একজাতীয় আধ্যা- 
FESS আস্বাদন আছে। কারণ তাঁর লেখা আত্মা থেকে 





sfe সোকুমার্য বহুগুণ বৃদ্ধি কোরতে সমর্থ। . 
জীবনের যে নিজস্ব দিকটি এখানে মূর্ত হোয়েছে 


তা যেমন স্বাভাবিক comfy সরল। বর্তমানে 


শিল্পী পঙ্কজ উীড়ষ্যার ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনবকৃষ্ণ 
চৌধুরীর সহধার্মনী শ্রীমতী মালাত চৌধুরীর 
তত্বাবধানে পরিচালিত ঢেঙ্কানলে অবস্থিত শিক্ষাকেন্দে 
শিল্পী হিসাবে সংশ্লিষ্ট। 





রঙের দ্বারা WSS হয়। 
ছবির অঙ্গ : পরিচয় : রবীন্দ্ররচনাবলী ১৮শ খণ্ড : পৃ ৫১৯-২০ 





a causa a fet: GNSTR ওত লল্যন্মুগ্তা 


io চিত্ৰিত পংথর পাতা 


ES 


ime! স 


ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


ইতিহাস সম্পর্কত গবেষণামূলক 

প্রব্ধকার। একটি ?শল্প-প্রতিঘ্ঠানের 

অন্যতম পাঁরচালক। একদা কলকাতার সরকারী 
সংস্কৃত কলেজের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস 

ও সংস্কৃতি বিভাগের অবৈতনিক লেকচারার | 
অধ্‌না লণ্ডনে মূদ্রা ও বাংলার 'লাপিতত্ব 
সম্পর্কে গবেষণারত। 





মানুষ যা ভাবে, যা করে, তা লাঁপবদ্ধ করে যায়, 
নিজেকে, নিজের ক্ষমতাকে প্রচারের জনা, উত্তর পুরুষকে 
{নিজের আস্তত্ব জানাবার জন্য। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় 


ভারতের রাজা-রাজড়ারা লিখে গেছেন পাথরের গায়ে, 


ধাতব পদার্থের (সোনা, তামা Bets) উপর ও ইটের 
বুকে র শৌর্ধাবীর্যা ও দানের কথা। আবার 


4“ 


রুখন কখনও AFAI- জানষেরই উপর পাওয়া গেছে 


সাধারণ লোকের বার্তা, পাওয়া গেছে Tee, সাহত্য 
AIDI সন্ধান। এইসকল রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল 
এই যে, শক্ত স্থায়ী পদার্থের উপর লেখার দরুণ 
এগুলি অধিকাংশই কালের রুদ্র ভ্রুকুটীকে উপেক্ষা 
করে এদের সৃষ্টির আঁদকাল থেকে আধুনিক কাল 
পর্যন্ত টিকে আছে। লেখাগাঁল প্রতোকটি যে সময়ের 
রচনা ঠিক সে সময়ের প্রচালত অক্ষরে লেখা । ফলে 


এগুলির প 
মধ্যযুগের ভারত ররর পমালার উৎপাত্ত ও ক্রম- 
বিকাশের সন্ধান। 

আদি রচনার এই অমৃত সুধা পানের সুযোগ প্রাচীন 
ও মধ্যযুগের ভারতীয় সাহিত্য সৃষ্টির অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই পাঠকের পক্ষেও ঘটে না। কারণ রচনা প্রথম 
লিপিবদ্ধ করা হত. প্রচলিত হরফে ক্ষণনভঙ্গুর পদার্থের 
উপর । এঁ পদার্থ নষ্ট হয়ে যাবার পূর্বেই আদি রচনাটির 
অনুলিপি করিয়ে নেওয়া হত অনুলিপি করবার সময় 
প্রচলিত হরফের সাহাষ্যে। জ্ঞান-তপস্বীদের জ্ঞানাহরণের 
সুযোগ দেবার জন্য ও নানার্প ধর্মীয় কারণে প্রায় 
প্রত্যেকটি রচনারই যুগে যুগে বহু অন্যালাঁপ প্রস্তুত 
হয়েছে। প্রত্যেকাট অনুলিপি যে যুগে প্রস্তুত সেই 
যুগের প্রচলিত অক্ষরে লিখিত। এইসকল অনুলিপি 
কারগণ রচনার নকল করবার সময় উহার অনেক ক্ষাতি- 
সাধনও করতেন। কেহ কেহ সংযোজিত করতেন নিজের 
রাঁচত কতকগুলি নৃতন পংন্তি বা গল্প; পুরাতন 
অংশের হতো বিকৃতি বা অবলাপ্তি। স্বল্পাশাক্ষত 
অনুলাপরকারগণ অনেক সময় ব্যাকরণের রীতনশীতিও 
মেনে চলতেন না। এইর্‌পে একবার কোন অনুলিপিকার 
o একটি রচনার নকল করবার সময় যে ইচ্ছাকৃত ও আনচ্ছা- 
কৃত ভুল করতেন-এঁ ভ্রমাবশিষ্ট অন্ুলাপির নকল 
করবার সময় পরবর্তী যুগের অনুলাপিকারগণ পূর্বের 
ভুলের পুনরাবৃত্তি তো করতেনই- উপরন্তু ভুলের মাত্রা 
বাড়িয়েই চলতেন। ফলে fe দাঁড়িয়েছে? বর্তমানে 
আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় রচনার যে 





রচনাকে (প্রথম রচনার সময়কার প্রচলিত হরফে 


লিখিত) দেখতে পাই aT! একই পুস্তকের বিভিন্ন 
ও একষুগের নানার্‌প অনুলিপির তুলনামূলক বিচার 
ও বহু পাঁরশ্রম ও গবেষণার দ্বারা আমাদের করতে 
হয় আদি রচনার প্রকাতি ও আয়তনের সন্ধান। 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ক্ষণভঙ্গুর পদার্থের উপর 
লিখিত রচনাসমূহের সঠিক মূলা নির্ধারণ করা সব 
সময় সম্ভবপর নয়। তবে একথা বলতে বাধা নেই যে 
প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষের রাজনীতি, সাহিত্য, 
ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, চারুকলা প্রভৃতির ইতিহাস রচনার 
সাধারণ উপাদান হিসাবে এদের মূল্য অসামান্য। 
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একথা মানতেই হবে যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
কারান ডিক 
বোঝা যায় TERT এদেশে আগমন এক OTe 
আধুনিক কালের ঘটনা। TEE আবিষ্কারের বহু 
সৃপণ্ডিত বহু মনীষী ও লেখক fates বিষয়ে 
পুস্তক রচনা করোছিলেন। ছাপাখানা না থাকলেও 
প্রচুর আয়াসে ও অশেষ WH যুগে যুগে এই সকল 
পুস্তকের অসংখ্য অন্লাপ প্রস্তুত করা হয়েছিল। 
কোন কোন স্থানে আদ গ্রন্থ এবং অন্যান্য গ্রন্থের 
অনুলপগৃঁলকে faa গড়ে উঠোছল পাঠাগার । 
সেনরাক্ত বল্লালসেনদেব যে একটি "বিরাট গ্রন্থাগার গড়ে 
তুলেছিলেন, তা জানা যায় সেখানে রক্ষিত একখানি 
পুস্তকের অনুলিপির পরবর্তী অন্ুলাপ থেকো। 
আমাদের পূর্ধগামীরা ওইসব অনুলিপি রেখে গিয়ে- 
আজ আমাদের কাছে Gare! এই সকল অনুলিপি 
অবলম্বনে অনেক গ্রল্থই অধুনা wes হয়ে জগতের 
সম্মুখে ভারতীয় সংস্কৃতির বৌশষ্টা রূপায়িত করেছে। 
ভারতীয় সংস্কৃতির বৈচন্যের জন্য যেসকল অংগ 
প্রধানতঃ দায়ী, তাদের মধ্যে বঙ্গদেশ (অধুনা পশ্চিম- 
বঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তান) অন্যতম। 

অতি প্রাচীন কাল হতেই বাঙ্গলা দেশ জ্ঞান-সাধনার 
এক Fateh পাঁঠস্থান ছিল। বহার ও মঠগুলি 
ছিল সেকালের শিক্ষালয়। এইসমস্ত শিক্ষা-প্রাতষ্ঠানে 
নানা বিষয়ক শত শত প্রসিদ্ধ গ্রন্থের হাতে লেখা 
AY WAR রক্ষিত হত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার 
সুবিধার জন্য । শিক্ষালয়গুি প্রধানতঃ ধর্ম স্থান হলেও 
AT সংগ্রহ বা নকলের ব্যাপারে কোন রকম সঙ্কীর্ণ 
গেঁড়ামি ছিল an বৌদ্ধাবহারগুলিতে শুধু বৌদ্ধ 
ধমগ্রিল্থই থাকত না: তার সঙ্গে অন্য ধর্মের গ্রল্থণ্ড রাখা 
হত, তার পঠন পাঠনও চলত। তাছাড়া কাব্য, নাটক, 
দর্শন, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, রসশাস্ত্, চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি 
নানা বিষয়ক গ্রন্থে aries আদরও সমান ছিল সেখানে। 
অন্যান্য ধর্মের প্রতিজ্ঠানেও পথ সংগ্রহ ব্যাপারে একই 
নিয়ম প্রচলিত ছিল। তৎকালীন গান্ঠী, 
সম্পন্ন গৃহস্থ, রাজপুরুষ ও রাজারাও WTAE 


TEET সরা হুর রর সি 





স্ন্দরমূ। চুয়াল্পিশ পণ্ঠা। তেরশো সাতষটি। 


ofS বিরাট গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছিলেন তা জানা যায় 
এরল্থাগারের একখানি acted পরবর্তী” অনুলিপি 
। একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। 

বাঙ্গলা দেশের এইসব শিক্ষা প্রাতিজ্ঠানে নানা দেশ 
£ থেকে বিদ্যার্থী আসতেন তখনকার যুগে! তাঁরাও 
fatwa গ্রন্থাদর অনুলিপি তৈরী করে নিয়ে যেতেন 
দেশে। ফা-হিয়েন, হিউয়েন wie, ইতাঁসং প্রভাতি 
চীন দেশীয় পাঁরব্রাজকরা বাঙ্গলা দেশের শিক্ষালয়- 
গুলির ale সংগ্রহের ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন। 







wom, 
বংশের আওতায় দিগ্বজয়ী Meow ta সাধনায় 
বাঙ্গলা দেশের গ্রন্থসম্ভার নানভাবে পুষ্টলাভ করে। 
বৌদ্ধতন্ত, বৌদ্ধ দর্শন, বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদ 
সম্বন্ধীয় নানা নৃতন গ্রন্থ রচিত হয়, সঙ্গে REN 
পূরাতনের অনুলাপও শত শত। নেপাল ও তিব্বত 
তখন বাঙ্গলা দেশের সঙ্গে ধর্ম সম্পর্কে ঘনিষ্ঠভাবে 
যুক্ত। এই কারণে নেপাল ও তিব্বতে বাঙ্গলা দেশের 
পূরশথর চাঁহদা ছিল অসাধারণ। এক অতাঁশ 
দীপঙ্করের 


তিব্বত যাত্রায় যে পুণীথসম্ভার নিয়ে 





একাঁট gmet প্যীথর পাটা। 
এর তরঞ্গায়িত কারুকার্য 
বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। 


ফা-হয়েন বাঙ্গলা দেশের তামুলিপ্ত নগরে TIR 
কাটিয়োছলেন শুধু te নকল করবার জন্য। যেসব 
agfa তাঁরা নিয়ে যান, বা ভারতীয় মনীষারা তাঁদের 
ধর্মযান্রায় সঙ্গে [নিয়ে গিয়েছিলেন সেসব আঁত xe 
চীনা ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে ভারতীয় সাহতোর 


একাঙ্গের ইতিহাস আলোকিত করেছে। এই ত গেল 
ep যুগের কথা । পাল যুগে পাল সম্রাটদের 


আনুকূল্য এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ ধর্মাবলম্বী রাজ- 
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যাওয়া হয় তার আয়তন কম নয়। এইসব পাথর 
সাহায্যে বিরাট গ্রল্থসংগ্রহ তিব্বতীয় ভাষায় রুপান্তীরত 
হয়ে বাঙ্গলা দেশের অতুল SITS A সাক্ষ্য বহন করেছে। 


বাঙ্গালীর রচিত অনেক গ্রল্থেরও একমাত্র নিদর্শন 
এখন তার গতব্বতীয় অনুবাদ! মুসলমান যুগেও 


বাঙ্গলা দেশ শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে কম অগ্রসর হয় 
ধন। বাঙ্গলা সাহত্যের আদ সূচনা প্রাক-মুসলমান: 
যুগে হলেও তার উন্নত ও উৎকর্ষের কাল মুসলমান 


সন্দরম্‌। প'রতাল্লিশ পৃ্ঠা। তেরশো দাতষাটি।, 


যুগে এবং এই VR মূলেও মুসলমান সুলতান 


ও রাজপুরূষগণের আম্মক্লা যথেষ্ট ছিল। খঙ্টীয় 
পঞ্চদশ শতক থেকে বাঙ্গলা দেশে সংস্কৃতের 
AAAS আরম্ভ হয়, আর তখন থেকে fe 
সংস্কৃতে, কি বাঙ্গলায় নূতন নূতন গ্রন্থ যেমন রচিত 
হয়েছে, তেমনি হয়েছে পুরাতনের অনুলিপি । এই- 
রকম বহু ote, বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহদতও 
হয়েছে নানা গ্রন্থাগারে । সে সব বাঙ্গলার এীতিহোর 
এক গৌরবময় অবদান। ' 
বাঙ্গলা দেশের পুীথসম্ভার আয়তনে, বৈচিন্যে ও 
mes সর্বভারতীয় miston ইতিহাসে এক 
Tales স্থান অধিকার করে আছে। দেশ বিদেশের 
_ কয়েকটি গ্রন্থাগার বাঙ্গলা দেশের পুুথিসংগ্রহে ATEN | 
তার মধ্যে কলিকাতার ‘এশিয়াটিক সোসাইটি'র গ্রন্থাগার 
ৰা বা রা রে অতুলনীয়। বঙ্গীয় 
রব অনল কাত পা 
গ্রল্থাগারেও বাঙ্গলা দেশের পথ প্রচুর। নেপালের 
দরবার গ্রল্থশালা ও অন্যান্য ব্যান্তগত সংগ্রহে বাঙ্গলা 
দেশের প্রাচীন fat সংখ্যা কম নয়। কেন্রিজ বিশব- 
, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকার carta 
চিল প্রভাত সংগহেও বাঙ্গলা দেশের পুশথ পাওয়া 
য়। বাঙ্গলা দেশের পূথতে অনেক বিদ্বজ্জনের 
্যন্তগত গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ হয়েছে। এই সমস্ত সংগ্রহের 
__ স্‌কল্পিত ও সুসংবদ্ধ তালিকা প্রকাশিত হলে বাঙ্গলা 
O দেশের পণীথসম্ভারের আয়তন ও এশ্বর্য স্পারচিত 
হতে পারবে। o 
-oia TAT হত তালপাতা, তেরেট পাতা, ভোজ- 
পাতা, a প্রভাতি গাছের ছাল, তুলট কাগজে, বাঁশ 
ও শোলা প্রভৃতির উপর। এই সমস্ত উপাদানের জীবন 
অতি ক্ষণস্থায়ী। বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশের এই আদ্র 
আবহাওয়ায় কোন 'জানিষই বেশশীদন টেকে না। রাষ্ট্র 
বিপ্লব, ধর্মিপ্লব ইত্যাদিতেও অনেক পুশীথ নষ্ট 
হয়েছে। এই. সমস্ত কারণে খুব প্রাচীন aia এখন 
.. পাওয়া দুড্কর। fee, কিছু প্রাচীন পুথি নেপালের 
© হিমশীতল আবহাওয়ায় রক্ষা পেয়েছে। পাল যুগে ধর্ম 









 সম্পকেরি দরুণ বাঙ্গলার অনেক পৃপথ নেপালে নিয়ে . 


বায়া ateti মুসলমান আকুমণের ফলে TIFE 


a বাংলাদেশের পথি : প্রাচীন ও মধ্যযুগ | 


শিক্ষাকেন্দ্রগুলির পথ সংগ্রহের যা কিছু রক্ষা 
সেসবও আচার্য ও ভিক্ষুগণের সঙ্গে আশ্রয় 
নেপালে । নেপাল থেকে এরকম অনেক fas আঁ 
ফিরে এসেছে এশিয়াটিক সোসাইটি'র গ্রন্থাগারে | 
এইরকম একখানি oie খৃজ্টীয় সপ্তম শতকে লেখা : 
হয়েছিল বলে অনুমান করা চলে। পঢখিখানি 'কুলা- 
লিকাম্মায়' বা 'কুব্জিকামত' নামে একখানি তন্ব- 
aed! এই পুশথখানির অক্ষর বিশ্লেষণ করলে দেখা 
যায় যে; এখানি গৌড়রাজ শশাঙ্কের সমসম্মায়ক। 
বাঙ্গলা দেশে লেখা Teg মধ্যে এইখানি এখন সর্ব- 
প্রাচীন। তত্ত্বগত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও বাঙ্গলা বর্ণমালার 
উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধে গবেষণায় এই পূশখখানির 
মূল্য যথেষ্ট, কারণ এই পঢঁঁথিখানিতে বাঙ্গলা অক্ষর- 
মালার কয়েকটি আধুনিক রূপ সুস্পন্ট। এশিয়াটিক 
সোসাইটি'র গ্রন্থাগারে আরও কয়েকখানি ate 
AON দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে লেখা হয়ে- 
ছিল বলে জানা যায়। কয়েকখাঁনতে রাজার নাম 
সম্বলিত তারিখও দেখা যায়। এগুতে বাঙ্গলা বর্ণ- 
মালার রুমবিকাশ সুস্পষ্ট । দেশের ইতিহাস অনুসন্ধানে | 
এগুলির মূল্যও কম নয়। কয়েকখানি আবার মনোরম - 
চিন্রসম্ভারে পূর্ণ এবং তখনকার কালের AAT তথা n 
এ*ব্যও প্ঢাঁথিগুলির কম নয়। আবিজ্কারের পূর্বে 
গ্রল্থগুলির মূল অনেক ক্ষেত্রেই অজ্ঞাত 'ছিল। ‘abe 
টিক সোসাইটি'র IATA এখন অনেক বচনার 
একমাত্র নিদর্শন। আর্ধদেব, শান্তিদেব, রত্বকপীর্তি, 
প্রজ্ঞাকরমতি, কুলদত্ত, অভয়াকর গুপ্ত প্রভাত অনেক 
R OAR রানার সাধন আরা: পাই এই 
পূুপথগুিতে। 

'রামচারত' নামে একখান অভিনব কাবাগ্রল্থের 
অনুলাপ এই a সংগ্রহে বিশেষভাবে উল্লেখ- 









যোগ্য। এখানি বরেন্দ্রীবাসশ সম্ধ্যাকর - নন্দ নামে 
এক কবির রচনা । এই শ্লেষাত্মক কাব্যে এক অর্থে 


রামায়ণের কাহিনী, অন্য অর্থে পালসম্রাট রামপাল- 
দেবের কাহিনী কাঁতিত হয়েছে। রাজশস্তর অপাচারে, 5৩ 
বাঙ্গলা দেশে এক বিদ্রোহ হয়, ত উত্তরবঙ্গে 





tener সাময়িক অবসান ঘটে। সে হাউজ 


সন্ধান পাওয়া যায় এই কাব্যে! 'রামচারত' প্রাচীনকালে - 





পি 1 তেরশো area 





পুশথতে লেখা 
প্রাচীন বাংলার 
হরফ। 


বাঙ্গালীর রচিত একমাত্র এতিহাসিক কাবা, আর সে 
কাব্যের একমাত্র নিদর্শন ‘এশিয়াটিক সোসাইটি'র এই 
ote! বাঙ্গলা ভাষা ও সাহত্যের সূচনা যে বহ, 
প্রাচীন যুগেই হয়েছিল তারও নিদর্শন কয়েকখানি 
প্রাচীন acti বাঙ্গালী সিদ্ধাচার্যদের রাঁচত “চর্যাপদ 
বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। নেপাল থেকে 
তার acta সংগ্রহ হয়েছে। ier তারিখ খষ্টীয় 
একাদশ অথবা দ্বাদশ শতাব্দী। বাঙ্গলা সাহিতোর 
ইতিহাসে এই octet অবদান কম নয়। | 
নানাদিক থেকে বাঙ্গলা দেশের TAA আলোচনা 
করা যেতে পারে। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত সময়ে তার একটা 
দদিকেরও পুরো বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। কয়েকখানি 
প্রাচীন ate অবলম্বনে এই সম্ভারের সম্‌দ্ধি, তার 
এীতহাঁসক ইঙ্গিত মান দেওয়া গেল। মুসলমান যুগের 











or tery নিদর্শন সংখ্যায় অনেক বেশী, তাদের পরিচয়ও 
একেবারে অজ্ঞাত নয়। যুগ যুগ ধরে এই যে হাজার 
হাজার পথ লেখা হয়েছে, সে যে কত কষ্টে আর কত 
পারশ্রমে-এক বাঙ্গাল লাপকারের Sie থেকে তার 
বর্ণনা উদ্ধৃত করে এই প্রবন্ধের উপসংহার করা গেল-- 
SHI কটিগ্রীবং 
বদ্ধমুণ্টি রধোমুখম্‌। 
কম্টেন লিখিত গ্রল্থং 
IAA পরিপালয়ে N 
ACES শিথিলবন্ধনাং। 
মুর্খহস্তে ন্‌ দাতব্য- 
মেবংবদাতি পুস্তকম্‌॥ 
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ডাচ-চিন্রকলা বলতে স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ে যায়, 
' রামন্রেণ্ডট, ভ্যান গগ ও মান্ড্রয়ানের শিল্পসৃপ্টি। এদের 
_ মধ্যে বিশেষ করে, রামব্রেপ্ডটকেই আমরা সর্বাগ্রে স্মরণ 
কার; কারণ এই 'বিশ্বশ্রবুত শিল্পী নেদারল্যান্ডের 
en faery স্বর্ণষুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিমান প্রাতীনাধ- 
শিল্পা । স্বণ‘যুগের তানই যে কেবল একচ্ছত্র শিল্পী 
ছিলেন, তাই নয়, তাঁর সমসামায়ক আরো অনেক প্রাথত- 
যশা শিজ্পীরাও ছিলেন: কিন্তু আর সকলের যশ ও 
. প্রতিপান্তকে free করে রামব্রেপ্ডট স্বকীয় প্রাতভার 
গুণে আপন খ্যাতির শুকতারা শিল্পগগনের দিগন্তে 





আজও উদ্ভাঁসত করে রেখেছেন। TERIA ও ভ্যান 


 গগের ক্ষেত্রে এমনাঁট হতে পারে fa: বিশ্বব্যাপী সম- 
সামাঁয়ক চিন্রকলার ক্ষেত্রে এই দুই চিত্রকরের যোগাযোগ 
. থেকেছে সর্বদা অসংপৃন্ত। তাঁরা এমন একটি দেশে জন্ম- 
; লাভ করেন ও বড়ো হন, যে-দেশ সপ্তদশ শতাব্দীর পর 
_শিল্পোঁতহাসের ভূমিকায় দ্বিতীয় বার আর কোন 
_ উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে Trl তাঁদের মৃত্যুও হল 





কের পাতায় ৷ ভ্যান গগ আঁঙ্কত 'পোষ্টম্যান রলিন'। 
০ 


fa বিশেষ প্রতিনিধি 


শিল্প-রচনার আঙ্গিকে ফরাসী ও আমেরিকার শিল্প- 
রশীতর প্রভাব প্রচ্ছন্ন: বলতে গেলে, এই দু 
তাঁদের শিল্পকর্মে'র প্রারম্ভ ঘটে এবং স্বদেশের আয 
এখানেই তাঁদের চিত্রের খ্যাতি সর্বপ্রথম স্বীকৃতি লাভ. 
করোছিল। এ সত্বেও, সহজ করে বলতে গেলে বলতে 
আঁঙ্গক ও শৈলী-বোশিষ্ট্যে বিশেষভাবে চিহিন্ত। 


জাতীশয় প্রেমের মর্যাদাবোধ এবং দেশবাসীর হৃদয়ের... 


gia সমকালখন যুগের প্রাতানিধিত্বমূলক সর্বশ্রেষ্ঠ 
নিদর্শন | তাই তাঁকে সাত্যকারের "রয়ালিস্ট' শিল্পীর 
পর্যায়ে ফেলা চলে। অপরপক্ষে, ভ্যান গগের উত্তেজনা- 
ব্যঞ্জত তথা বেদনা সংক্ষুব্ধ ছবিগুলি ডাচ-স্বভাবের 
একটা গোপন দিকের প্রাতি অঙ্গাঁল নির্দেশ করে। 
ভ্যান গণের ছবিগুলির প্রাণকেন্দ্রে যে একটি অশান্ত 


অন্তর্বাহী স্রোত প্রবহমান, সেই S সময়াল্তরে, OO 
প্রতাক্ষতঃ শান্তিপ্রিয় দেশবাসীর হৃদয়ে অবিচার ও 


অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহভাব জাগিয়ে তুলতে 













সক্ষম। সম্ভবতঃ এই কারণবশতঃই ভ্যান গগের শিল্প 
গত মহাযুদ্ধের আগে আপন দেশবাসীর কাছে 
অবোধ্যই রয়ে [গিয়ৌছল। তারপর মান্ড্রয়ান নিয়ে 
এলেন ere আর এক নতুন সুর। আকৃতি ও 
বর্ণ সুষমাময় জগতে ater বিশ্লেষণ আর দার্শানক 
নিদিধ্যাসনের মাধ্যমকে কেন্দ্র করে রূপাঁয়ত হলো 
তাঁর আপন দেশের নবাশল্প। 

উপরোন্ত শিল্পীত্য়ের নিজ নিজ শল্পকৃতি সম্বন্ধে 
যে সামান্য ব্যাখ্যা সন্নিবোশত হলো, তা যদি সমর্থনীয় 
“হয়, তাহলে ডাচ-সংস্কীতির অতীত ও বর্তমান দৃশ্য 
জগতের শিল্পে যে ত্রিধারার উদ্ভব, তার উৎসকে 
আঁবদ্কার করা কঠিন হবে না। ইতিহাস-নিরোশত 
সময়ের সাহায্য নিলে তো এই কাজ খুবই সহজ হবে। 
কিন্তু আধুনিক শিল্প, প্রত্যেক দেশের সমসামায়ক 
শিল্পীদের সৃষ্টির গঠনবৈচিত্রে এমন একটি অসমঞ্জস 


মেজাজ পরিবেশিত করেছে, যার প্রকৃত অর্থ হয় তো 


অনাগত কালে নিরূপিত হওয়ার সম্ভাবনা aL 

আধুনিক ডাচ শিল্পের বিভিন্নমুখাী গাঁতির fan- 
নির্ণয়কল্পে রামব্রেন্ডট, ভ্যান গগ ও মাল্ড্িয়ানের 
এীতিহাময় শিল্পসম্ভারের ভাণ্ডারে আমাদের প্রবেশ না 
করলেই নয়। তাঁদের শিল্প আপাতিকরূপে একোল 
প্যারী বা আমোরকার 'একশন' আঁঙ্গকের প্রভাব প্রচ্ছন্ন 
থাকলেও, প্রকৃত ডাচ-ীশজ্পসংস্কৃতির বৌশজ্টোর সঙ্গে 
পাঁরাচত হতে হলে তাঁদের শিল্পকৃতির শরণাপন্ন হওয়া 
ছাড়া অন্য গাঁত নেই। 

শিল্প-সম্বন্ধে শরয়ালিজম' বা বাস্তবধ্মী কথাটার 
যথার্থ তাৎপর্য নিরূপণ করতে সাধারণতঃ যা বোঝা 
যায়, আসলে কথাটার অর্থ তা নয়। মনে হয়, কোন 
wet শিল্পীই, চেস্টা সত্তেও, তাঁর অতাঁত 
অথবা বর্তমান জীবনে তিনি যা চাক্ষুষ করলেন, যা 
শুনলেন অথবা যা অভিজ্ঞতা দ্বারা অজন করলেন, 
সেসব বিষয় fact সম্পূর্ণ কোন বিমূর্ত শিল্পের 





AN করে সফলকাম হতে পারেন না। অপর পক্ষে, 
শিল্পীর বান্তসন্তার কোন সুস্পষ্ট প্রভাব বাতিরেকে, 
যে জানস ইতিমধ্যে আস্তত্বশীল, তার 245, অন্দ- 
করণ বা তার পুনরাবৃত্তি করাকেও বাস্তবধর্মী শিল্প 
বলে আখ্যায়িত করা যায় না। আন্মমানিক এই দুই 
সম্পূর্ণ বিপরীত বিচারধারার মধাস্থিত একটি বিস্তৃত 
ক্ষেত্র পড়ে আছে, যেখানে বিশ্ব, প্রকৃতি, মানবসমাজ, 
ঘটনাপরম্পরা, মননশীলতা ও কল্পনাপ্রবণতার উপাদান- 
গুলি নিয়ে গবেষণা করা চলে। বিষয়ের বাঁহরছ্গের 
সঙ্গে বাস্তবধর্মী শিল্পের কোন সম্পর্ক আছে বলে 
মনে হয় না; জীবনের আবশ্যকীয় মৌলিক উপাদান- 
গুলির সঙ্গেই তার সম্বন্ধ TANYI প্রয়োজনের সঙ্গে 
শিল্পের সম্বন্ধকে যতদূর সম্ভব অবিচ্ছেদ্য করার 
উদ্দেশ্যে, আধুনিক চিত্রকলা বিষয়বস্তুর কয়েকাঁট 
{বাশষ্টাংশের ওপর We আরোপ করতে চেষ্টা 
করছে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্যে কয়েকজন 


শিল্পী কোন একটি বিশেষ মুহূর্তে তাঁদের শিল্প 
রচনার পর্যায়ে এমন একটি উৎকর্ষ লাভ করতে সক্ষম 
হয়েছেন, যার বষয়বস্তুর চেহারাটা বলতে গেলে 
হয়ে পড়েছে অচেনা । এই তথাকাঁথত শবমূর্তাশল্প'ই 
(এবস্ট্রাক্ট) বাস্তবের সঙ্গে অংগাঞ্গিভাবে সম্বন্ধিত। 
শরয়ালজম' ঠিক কোনখানে যে 'এক্সপ্রেসনিজম'এ রূপ 
পাঁরগ্রহ করে এবং ঠিক কোনখানেই বা 'এবস্ট্রাকট' 
শিল্পের সূচনা ঘটে, সে রহস্যের উদ্ঘাটন করা তাই 
এতো কঠিন ব্যাপার। প্রত্যেকটি শিল্প-শ্রেণীবিভাগ 
হয়েছে খামখেয়ালি এবং সমালোচকের নিজস্ব মনো- 
ভাবের ওপরই সেই শ্রেণীবভাগ নিভভরশীল হয়ে 


আছে। আজ শিল্প-ইাঁতহাসের সবচেয়ে বড়ো 
প্রয়োজন শিল্পী-শ্রেণশীবন্যাসা আধুনক ডাচ-চিন্র- 


কলার ক্ষেত্রে শিল্পী-শ্রেণীবন্যাসের ভাঁমকা অবতারণা 
করে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক পাঠকের সামনে তুলে 
ধরার চেষ্টা করা যাক। প্রত্যেক শ্রেণীতে একাধিক 





বাঁদকের পাতায় 'কারেল এপেল'-এর প্রদর্শনী উপরে আম্সটারডাম-এর ম্যনিসিপ্যাল মিউাঁজয়ম। 


পাঁথকৃতস্থানীয় চিন্রশিল্পণর পরিচয় দিলেই হয় তো 
Wey হবে। | 
হল্যান্ড একটি ছোট্ট দেশ! ব্যবসা-কোন্দ্রক হওয়ার 


ওটি 
গ্রহণ করেন; কিন্তু তাঁর ছবির ভাব অথবোধক। 
অর্থবোধ্যতাই আধুনিক ডাচ-চিন্রীশল্পের বৈশিষ্ট্য । 


কি দেশে, কি বিদেশে, ভ্যান গগ-এর কোন ছাত্র ছিল এ 





দরুণ হল্যান্ডের দ্বার সমগ্র বিশ্বের কাছে অবারিত। 
ইউরোপায় চিত্রাশল্পের ক্রমাবকাশের প্রভাব ডাচ-শিল্প- 
কলায়ও প্রতিফলিত হবে, তাতে সন্দেহ নেই। ডাচ- 
শিল্পীগণ কিন্তু তাঁদের, মনোভাবের সঙ্গে মিল আছে 
এমন জিনিসই বিদেশী শিল্পীর কাছ থেকে গ্রহণ 
করেছিলেন। তাঁরা বাইরের প্রভাবকে অস্বীকার করতে 
পারেন ন সত্য, কিন্তু নিজস্ব পন্থা ও নিজস্ব ব্যাখ্যায় 
সেই প্রভাবকে তাঁরা সম্পূর্ণ স্বদেশীয় আঙ্গিকে 
রুপান্তরিত .করে নিয়েছিলেন। 

ফরাসী 'ইম্প্রেসনিজম'এর প্রভাব গভশরভাবে প্রাতি- 
ফলিত হয়েছে ডাচ-শল্পীদ্বয় ৱিয়েটনার (১৮৫৭- 
১৯২৪) ও ইসেক AAMT (১৮৬৫-১৯৩৪)-এর 
শিজ্পকৃতিতে। ফরাসী পূুবাধিকারীদের ছবির চাইতে 
তাঁদের sining বর্ণাঢ্যতা ক্ষীণ ও বর্ণোজ্জল্য 
মলিন। সম্প্রতি তাঁদের চিন্রভাণ্ডার দেশবাসীর গোচরী- 
ভূত হয়েছে। আজ তাঁদের ছবিগুলি দেশবাসীর কাছে 
অভূতপন্ব প্রশংসাহহ হয়ে পড়েছে। াভিশানজম, 
পয়েন্টলিজম ও নিও-ইমপ্রেসনিজম__এই আ্গক- 
গলি কেবলমাত্র সামায়ক খামখেয়ালি চরিতার্থ করেছে, 
কিন্তু জীবিত শিল্পীগণের মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রবীণ 
শিল্পীরাই ব্রিয়েটনার ও এস্সায়েল-এর শিল্প-শৈলশর 
BDT অব্যাহত রেখেছেন। তথাকাঁথত আম্সটারডাম-এর 
বিশেষ গোম্ঠীভুন্ত যে সাতজন মহিলা চিত্রশিল্পী উন- 
বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের 
মধ্যে দু-একজন যাঁরা আজও Silas আছেন, তাঁদের 
শিল্পকৃতিতে প্রাকরণিক কুশলতা, রঙের এঁকতান ও 
পরিকল্পনা এবং বর্ণপ্রলেপনের প্রদক্ষতার এমন একটি 
সুস্পষ্ট পরিচয় প্রমূর্ত যে এই বৃদ্ধ মহিলা feet. 
গণের শল্পরচনা তাঁদের সমসামায়ক শক্তিশালশ নবীন 
শিল্পীদের শিল্পসৃম্টির সঙ্গে সহজেই তুলনা করা 
যায়। - 

কাঁস ভীরওয়ের (১৯০০) মতো সংবেদনশীল 


চিন্রাশল্পাী অনুরূপ উৎস থেকেই শিল্পের অনুপ্রেরণা 





আধুনিক ডাচ-চিত্রকলা | সন্দরমূ। বাহার পৃঙ্ঠা। তেরশো সাতার? 


না, ফলে স্বদেশের চিত্রাশল্পে তাঁর প্রভাব এসে 


পৌঁছয় অনেক পরে। এই প্রভাবের আগমনও ঘটে 
পরোক্ষভাবে একোল দ্য প্যারীর মাধ্যমে । 
ডাচ-চিন্রাশল্পে 'এক্সপ্রেসানজম'-এর আঁবভণব হয় 
জার্মীণ শিল্পী কর্চনারের afters প্রভাবে এবং 
ডাচশিল্পী জান ওয়েজাসেরে (১৮৯৩-১৯৫৯) সক্রিয় 
প্রচেস্টায়। জান ওয়েজাসেরি শিজ্পকাতিতে আঙ্গিকের 
এই ধারাটি HOS প্রমূর্ত; তিনি সমকালীন যুগের 
গতান্গাতিকের পথ বজ্ন করে তরি শিল্পসাধনার 
উন্নাতিকজেপে সম্পূর্ণ ব্যন্তিগত আবেদনকেই ব্যঞ্জত 





করে তুলেছিলেন। ‘একাডেমী অব আটসা-এর ?শক্ষকতা 


করার সময়, শিল্পের এক্সপ্রেসনিস্টিক আঁঙ্গকের 
উৎকর্ষসাধনে পরিপন্থী যেকোন জিনিসকে সাদরে 
গ্রহণ করে, নবীন শিল্পীদের কাছে তার মর্ম উদ্ধার 
করতেন। শিল্পী হিসেবে জান ওয়েজাসের ন্যায়পরতা 
এবং তাঁর দায়িত্বশীল aise তাঁর ছাত্রদের কাছে হয়ে 


উঠোছল আদর্শস্থানীয়। তাঁর মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ 


আগে তাঁকে উপহার দেওয়া হয় 'এসোসিয়েশন Sse 


ন্যাশনাল দ্য ক্রিটিক দ্য আটণ-এর তরফ থেকে পপ্রক্স 


দলা ক্রিটিক ১৯৫৯, 

দেখা গেছে, প্রতিটি যুগে, প্রত্যেক দেশে, স্বতন্তর- 
ভাবে বিভিন্ন শিল্পী তাঁদের শিজ্পকাঁতিতে আরোপ 
করেন নতুন নতুন রূপ, যা পরে কোন একটি বিশেষ 
আঙ্গকের কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। এই রূুপ-সূষ্টির 
কালে তাঁরা যেকোন প্রখ্যাত শিল্পী-সম্প্রদায় অথবা 
তাঁদের প্রাতানাধাশল্পীর প্রভাবকে স্বীকার করে নেন, 
তা নয়; সৃন্টিলীলার এই কাজ হয় TEPEE, স্বয়ং- 
ক্রিয়। এই পর্যায়ের পাথকৃতস্থানীয় শিল্পী ছিলেন 
হারমেন ক্রুয়েডার (১৮৮১-১৯৩৫)। আপন দেশ- 
বাসীর সরল জীবনযাত্রার মাধুরিমা alas হয়ে উঠেছে 
তাঁর ছাঁবর উজ্জল ও বৈচিত্রময় বর্ণপ্রলেপনের 
অভ্যন্তরে । চাগল (Chagall).oq ছবির কথা মনে 
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এক্সপ্রেসনিজমে ফরাসী ওরিয়েন্টেশনের রুপ আনেন 
তাঁনই। পার্থিব জীবন ও ধনীর পৃজ্ঞপোষকতায় 
মোহমুন্ত এই শিল্পীর 'শল্পকৃতির বৈশিষ্ট্য সতেজ 
বর্পপ্রলেপন দ্বারা চিহিত। স্লুটার-আঙ্গিকের একাংশ 
অধিকার করেছেন চাললস ইক (জন্ম : ১৮৯৭)। 


তাঁর মুরাল, মৃণ্ময়শিল্প, টেক্সটাইল প্রভাতি কলাশিজ্পে - 


বিশুদ্ধ কল্পনার সহযোগে প্রাকরণিক কৌশলের 
সুসম সংহতির ছাপ বিশেষভাবে পাঁরস্ফুট। 

যুন্ধোত্তর কালে, অর্থাৎ ১৯৪৫ সালের পর, ডাচ- 
চিন্রাশল্পের অঙ্গে লাগে নতুনত্বের রূপ । ডাচ-শ্পকে 
নতুন রূপে সুশোভিত করেন জেরিট বেনার। বেনারের 
কোন শিল্পশিক্ষা ছিল না। শহরের কোলাহলময় জীবন 
তাঁর ভাল লাগে নি, তাই তান সদর ফ্রিসল্যাপ্ডে 
গিয়ে শিল্পসাধনা করেন। ভেনিসে তাঁর চিন্র-প্রদর্শনী 
দর্শকের অফুরন্ত প্রশংসা অজন করে এবং ১৯৫৮ 
সালে তাঁকে ডাচ-গ্যাগেনহায়াম পুরস্কার প্রদান করা 
হয়। এর থেকে প্রমাণিত হয়, কতখানি প্রাণবন্ত তাঁর 
শিজ্পকতি। সমসাময়িক ডাচ-চিত্রাশজ্পে বেনারের fsa- 
শিল্প Hated হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। 
তাঁর ছবিগুলির সুশোভন বর্ণবৈচিত্রে ডাচ-পল্লীদশ্যের 
সরল ও শান্ত পাঁরবেশাট সুন্দরভাবে বিধৃত হয়েছে। 
জান ভান হালের সঙ্গে এক্সপ্রেসনিস্ট রীতির পরবর্তী 
সময়ের অবসান ঘটে। হালের ছবির বিষয় সাধারণতঃ 
অবসন্ন গ্রামাচাধা ও পিঞ্জরাবদ্ধ পাখি । বিশ্ব তাঁর 
কাছে কেবলমাত্র আনন্দোপভোগ করার স্থান নয়। তাঁর 
এই ভাবাটি পাঁরস্ফূট করে তুলতে তিনি উজ্জল রঙের 
টোনকে স্থানে স্থানে সাদা রঙের স্পর্শ দিয়ে কিছুটা 
মলিন করে দিয়েছেন 

এখন দেখা যাক ডাচ-চিন্রশিজ্পে 'সারয়ালিজম' কতটা 
প্রভাব বিস্তার করেছে। ডাচ ভাষায় সারিয়ালজম-এর 
নামকরণ হয়েছে ম্যাজিক রিয়ালিজম বা এন্দ্রজালিক 
বাস্তবতা । এই রীতি বিগত দুই মহাযুদ্ধের মধ্য- 
বতীকালীন সময়ে ডাচ-শিল্পে কিছুটা প্রভাব বিস্তার 
করেছিল, কিল্তু যুদ্ধোত্তর কালে ডাচ-চিন্রশি্পে এর 
প্রভাব নেই বললেই চলে। এই রীতির যে দৃ-একজন 
প্রাতানিধাশল্পী আজো বেচে আছেন, তাঁদের মধ্যে 





আধুনিক ডাচ-চি্কলা 


স্ন্দরমূ। চুয়ান্ন HST! তেরশো সাতযটি। 


awe 
অন্যতম কারেল উইলিঙ্ক (জন্ম : ১৯০০ সালে)। 


সারয়ালস্ট-গ্োষ্ঠীর শিল্পীদের আঁকা ল্যান্ডস্কেপ- 


গুলি আঙ্গিকের দিক থেকে সুদক্ষতার পরিচয় বহন: 


করে সন্দেহ নেই, কিন্তু আবেদনের ক্ষেত্রে আন্তারিকতা- 
শূন্য, নৈরাশ্জনক ও স্পর্শময় উত্তাপে শৈতা। চালে 
টুরোপের পুত্র এডগার ফার্নহোট (জন্ম 
সালে) প্রথম জীবনে সারয়ালস্ট-গোষ্ঠীভূন্ত ছিলেন; 
কিন্তু সম্প্রতি তাঁর কলাকৃতিতে নতুন সম্ভারোর 
আলোড়ন মূর্ত হয়ে উঠেছে। এখন আর তান বেদনা- 
Taso. নিঃসঙ্গ অবসাদখিন্ন তাঁর সেই প্রথম জীবনের 
চিত্ৰজগতে বিচরণ করেন না। চার্লে টুরোপের মৃত্যুতে 


d 


> Dade. 


তাঁর [শল্পজীবন অসামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হলো সন্দেহ : 


নেই, কিন্তু মা-এর দ:দর্ঘনীয় ব্যক্তিত্বের আধিপত্য থেকে 


তিনি safe are করলেন। ফলে বিগত জীবনের faram : 
পাঁথবী তাঁর কাছে হয়ে ওঠে মধুময়। সক্ষ তুলির 


টানে বিষয়বস্তুর অবিকল রূপায়ণ করার পরিবর্তে, 
এখন তিনি সমুদ্রের প্রাণবন্ত উদ্দামতা ধরে রাখেন 
অমসূণ তুলির বিশৃঙ্খল আঁচড়ে, আর বর্ণাঢ্য উল্মাদনায়। 
ORE তার মধ্যেই বিষয়বস্তুর অপেক্ষাকৃত প্রয়োজনীয় 
অবস্থাগুলি উদগ্র করে তুলে ধরেন সেই Giai 
মাঝে। তাই, আপাঁতকর্‌পে, তাঁর ছবিগুলি মনে হবে 
বিমূর্ত বা ত্যাবস্ট্াক্। 

সারিয়ালিস্ট রচনাশৈলীর সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে ছাৰ < 
আঁকেন এমন কয়েকজন ডাচ-চিন্রশিল্পীকে ঠিক কোনো 
একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। এমাঁন একজন 
ব্যা্তিস্বাতন্ত্যবাদী শিল্পী হলেন মেল্যে (জন্ম :*১৯০৮)। 
মেল্যে স্বদেশের বাইরে বলতে গেলে অপারিচিতই। 
BALAT বর্ণ-সমাবেশে মেল্যের ছবিতে আছে অপার্থিব 
কল্পনার ইন্দ্রজাল। তাঁর ছবির ফিনিশিং অমসূণ হলেও, 
প্রকৃতির খ্টনাটি wn নিখুৃ'্তভাবে ফুটিয়ে তুলতে 





ক 


raat বলা চলে। পেনেলের চারদিকের বৃহৎ অংশ 
ব্যবহার না করে ছোট ছোট জন্তুজানোয়ার অথবা রঙ- 
বেরঙের ফুল একে তান ল্যান্ডস্কেপের রূপ দেন। 





সঙ্গে তাঁর শিল্পকৃতি অনায়াসেই তুলনা করা চলে। 





সাতাকারের 


সারয়ালস্ট 


রচনাশেলীর সার্থক 
রূপায়ণ দেখা যায় গের লাঞ্জওয়েজ (১৮৯১) এবং 
চার্লস রোলফস (১৮৯৯)-এর প্রতীকী চিন্রাবলীতে। 
রোলফ-স-এর কন্যা এস্থার এবং এঁর কেটার হলেন 
সারয়ালস্ট রচনাশৈলশর নবীন উত্তরাধকার। এদের 
অগ্রবর্তশ শিল্পণ ছিলেন জ্যাকব বেনাঁডয়েন (১৮৯০- 


ওয়াকবহাল নয়। 

যুদ্ধোন্তর কালের নবীন শিল্পীদের কাছে aera 
আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত বেশি বলে মনে হয়। 
মান্ডুয়ান নিজে এক্ষেত্রে বিশেষ একাঁট দিকের গন্তবা- 


PTG 
আঢের 


আধুনিক ডাচ-চিন্রকলা 


সুন্দরম্‌। AGE পৃষ্ঠা! তেরশো ATSRT | 


স্থলে পৌঁছতে সফল হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর রচনা- 
শৈলী যাঁরা অনুশীলন করছেন, তাঁরা কেবল হুবহু 
নকল ছাড়া আর কিছুই করতে পারেন নি। এই রচনা- 
শৈলীর অনুকারীদের মধ্যে যে কয়েকজন জীবিত 
আছেন তাঁদের অন্যতম হলেন সাঁজার দোমেলা। 
জ্যামাতক এ্যাবস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে তিনি কতকগুলি 


আধ্ীনক ডাচ-চিন্কলা 


সুশোভন আকৃতির প্রচলন করেছেন। তাঁর সমসামাঁয়ক- 
দের হাতে এই আঁঙ্গকের বিশেষ কোন উল্লাতি না 
ঘটলেও. নেদারল্যান্ডসের সাম্প্রতিক রূপাঁট সুন্দরভাবে 
ধরা পড়েছে তাঁদের ক্যানভাসে। আজকের নেদার- 
ল্যাণ্ডসের শিল্পরীতির অঙ্গা হয়েছে, বিশৃঙ্খল বর্ণ- 
বিস্ফোরণ, কোব্রা-এক্সপোরিমেন্টালিজম, টৌকজম, একশন 


সূন্দরম্‌। ছাস্পাল্গ পৃঙ্ঠা। তেরশো সাতটি । 





অঙ্কন; সুক্ষ্ম তুলির বর্ণ-প্রলেপন থেকে আরম্ভ করে 
তৈল ও সিমেন্টের স্তর দিয়ে ক্যানভাসের রূপ বদলে 
দেওয়া হয় বৈষমাময় ভাস্কর-শিল্পের আঙ্গিকে, আর 
এর সাথে ব্যবহৃত হচ্ছে কাগক্ত ও কাপড়ের ফাল এবং 
খণ্ড খণ্ড লোহার পাত। 

বাহার্বশ্বে সখ্যাঁত অর্জন করেছেন কারেল এপেল 








ও কার্নল। এপেলের ছাঁবর বর্ণ সমাবেশ সুচিন্তিত, 
বাঁহমূখী ও বিস্ফোরক । কার্নল এপেলের বপরীত- 
ধর্ম; ধূসর ও লাল রঙের ইতস্ততঃ সমাবেশে তাঁর 
ছবির মেজাজ অল্তর্মূখী। উভয়েই স্বীকার্য বাস্তবতাকে 
তাঁদের সাম্টধমশ রচনাশৈলর অঙ্গীভূত না করে পারেন 
fal অন্য একাট ক্ষেত্রে এই গোষ্ঠীরই কয়েকজন শিল্পী 


FISH AST! তেরশো সাতষাট্র। 


A ç 
TTS ডাচ-চন্রকলা সজ্দরম- 





সক্রিয়ভাবে নিজেদের ব্যস্ত রেখেছেন মুরাল ও স্মৃতি- 
স্তম্ভিক আঁঙ্গকের মাধ্যমে নতুন কিছু ais করার 
SSAA | 

পরাধীনতা-অবসানের অব্যবহিত পর “ডফেনাসব্‌ল 
যে চিত্প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয়োছল, তার প্রধান 
বিষয়বস্তু ছিল যুদ্ধের ভয়াবহতা ও আঁধকারের পাঁর- 
প্রেক্ষিতে ডাচদের বীরত্ব ও লাঞ্চনাভোগের সকরুণ 
বাস্তব দৃশ্যাবলশী। যে নবীন শিল্পীগণ এই প্রদর্শনীর 
রুপায়ণ সার্থক করেন, তাঁরাই আজ ডাচ-চিন্রাশজ্পের 
অঙ্গে নতুন নতুন উপাদান ও টেকনিক দ্বারা অলংকৃত 
করতে সচেষ্ট হয়েছেন। কি স্থাপতাশিল্পী, কি সাধারণ 
লোক, কেউই এই সম্ভাবনা ফলপ্রসূ হবে বলে মনে 
করেন নি যে, অফিস অট্টালিকা এবং বাসগৃহের সঙ্জা 
তথাকাঁথত et আর্ট বা অবাধ শিল্পরুপের মাধ্যমে 
সুশোভন করে তোলা যায়। শিল্পকে প্রতিদিনের 
জীবনের সঙ্গে একত্র করে লেক্স মেজ, লেক্স হর্ন ও 
igor হানাঁজকারহেভ প্রমুখ শিল্পী প্রমাণ করতে 
সক্ষম হন যে, সাধারণ লোক ও PENI মধ্যে যে 
বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান, তা বদূরিত করা সম্ভব 
একমাত্র শিল্পকে স্থাপত্যের কেন্দ্রীভূত করেই। 

সমসামায়ক হল্যাণ্ডের চিন্রময় বাতাবরণের TAT 
পারস্ফুট করে তুলতে যে-ীশল্পগণ দডঢ়প্রাতজ্ঞ, তাঁদের 
জন্ম সাধারণতঃ হল্যাণ্ডের দক্ষিণাংশে যেখানকার 
পাহাড়ী ভূমিদ্‌শ্যের বৃহদাংশ জুড়ে বিস্তৃত হয়ে 
আছে কয়লাখনি। সরকার-অনুষ্ঠিত সম্বাৎসাঁরক চিত্র- 
প্রদ্নীতে অংশগ্রহণকারী নবীন শল্পীগণ দেশজ 
শিল্পকলায় অনুপ্রেরণা লাভের জন্য সমগ্র দেশ পাঁর- 
ভ্রমণ করেন, এবং সহকর্মী শিল্পীদের ওপর তাঁদের 
প্রভাবও বড় একটা কম নয়৷ এই নবীন শিল্পীদের 
মধ্যে ডাইডেরেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কাষি- 
প্রধান পল্লী অঞ্চলের দ্রুত শিল্পায়ণ, কয়লাশল্পের 
প্রাথামক বর্ণপ্রলেপনের সাহায্যে একটি সার্থক রূপ 





আধুঁনক ডাচচন্রকলা 


AFR আটান পম্ঠা। তেরশো সাতষাটু। 


গ্রহণ করেছে। এই শ্রেণীর অপর একজন শিল্পী, গের 
লাটাসটারের ছবিতে সমসাময়িক বিশ্বের warner E 
সুদক্ষতার সঙ্গে পাঁরবোশিত হয়েছে, যেমন এটম বোমের 
বিস্ফোরণে ক্রাঁড়ারত ভয়চকিত শিশুগণ অথবা অগ্নি 
দণ্ধ এরোপ্লেন। | | 
আধুনিক শিল্পজগতের ক্ষেত্রে যে আসনাট হল্যান্ড 
একান্ত নিজস্ব বলে দাবী করতে পারে, তা হলো তার 
চিত্রাঙ্কন বা ড্রায়ং। গত ছয় বৎসর ধরে হল্যান্ড থেকে 
প্রকাশিত ত্রৈমাঁসক চিন্রা্কন-সমীক্ষা-পন্লাটি বোধ 
করি, পাঁথবীর মধ্যে একমেবদ্বিতীয়ম, কারণ এই 
পত্রিকায় শুধ চিন্রাকনই আছে, লোখক মাধ্যমের 
সাহায্যে চিত্রাঙ্কনের এতে কোন সমীক্ষা বা সমালোচনা 
করা হয় না। চিন্রা্কন-সম্পকিতি নতুন কোন পথের 
সন্ধান না করে, বিভন্ন fend মানব জীবনের প্রাতিটি 
অবস্থা খদটিনাঁটভাবে একে যাচ্ছেন। অপ্রতিদ্বন্দ্বী 
পোর্্রেটোশল্পী পল সাইদ্রোয়েন; প্রাতিবেশির স্বভাব 
এবং সখদুঃখের ইতিহাস-রচায়তা শিল্পী wae 
amg: মানব জীবন ও বিভিন্ন ল্যাণ্ডস্কেপের 
ব্যাখ্যাকারী-শিল্পী রো মোগেনদ্রোফ (১৯৫৬ সালে 
হল্যাণ্ডে সর্বপ্রথম তিনিই faa দ্য লা ক্রিটিক 
পুরস্কার প্রাপ্ত হন): স্বদেশ ও বিদেশের অসংখ্য 
গল্পকথার রুপকার-মাহলাশিল্পী ম্যাক ব্যাট প্রমুখ 
আরো বহ; প্রথিতযশা শিল্পী তাঁদের আপন আপন 
সত্বার সার্থক বিকাশে সফলকাম হয়েছেন। * 
চন্রা্কনের মান বাঁ্ধ'ত হবার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধোত্তর- 
গ্রাফক আর্টের ae উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রাত 
ভারতবর্ষে ডাচ গ্রাফক আর্টের একটি প্রদর্শনী হয়ে 
গেছে। গ্রাফক আর্টের ক্ষেত্রে পাথকৃতস্থানীয় একাধারে 
শিল্পী ও মুদ্ক, এন. এচ ওয়েকমেন (১৮৮২- 


১৯৪৫)-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছে, ... 





এবং এই পর্যায়ের শিজ্পকাতির ক্ষেত্রে হল্যান্ডের চিন্র- 
জগতে একটি নতুন অংশের সমাবেশ সংযোজিত হয়েছে । 
চিন্রসম্বলিত ওয়েক্মেন প্রকাশিত যে পুস্তিকাগুলি 
বে-আইনী বলে বিবেচিত হয়োছল, সেই পুস্তিকাগুলি 





কারেল এপেল 


seas একটি 
অনবদ্য ছাঁবি। 


হতে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা লাভ করোছিল হল্যাণ্ডের অসহ- 
যোগ আন্দোলনের উদ্যোন্তাগণ। তিনি নিজে ম্যান্তর 
আনন্দ উপভোগ করতে পারেন ন, পরাধীনতার অবসান 
হবার আগেই জার্মাণদের হাতে তান নিহত হন। 
যুদ্ধোন্তর গ্রাফিক শিল্পের চরম উৎকষের মূলে আছে 
ওয়েক্মেন-এর waa প্রভাব। অন্যাদকে, হার 
ভান কুইনিনজেনের ater িথোগ্রাফগ্ালতে আছে 
সুকুমার শিল্পের অনুপ্রেরণার উৎস আর এই বাঞ্জনাকে 
মূর্ত করে তোলার ক্ষেত্রে প্রায়োগিক বিশেষত্ব সম্বন্ধে 
গভীর জ্ঞান। 





সংক্ষেপতঃ এইই হলো আধুনিক ডাচ-চিন্রকলার 
Steer ৷ সমসামায়ক বিশ্বের 'চত্রকলার সঙ্গে তুলনা 
করলে আজকের ডাচ-চিত্রকলার মান যথেষ্ট PRE 


পূর্ণ সন্দেহ নেই। অতীতের এঁতহাকে অস্বীকার 
করা যায় না; সেই এীতিহ্যেরই অনুসরণ হচ্ছে আজকের 
অনুসন্ধিৎসু নবীন শিল্পীদের শিল্পকাতিতে। অনাগত 
কালে ডাচ-শল্পের সার্থক পাঁরণাতি সম্বন্ধে আমরা 
যথেষ্ট আশাবাদ | 
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বর্ধমান বিশ্বাবদ্যালয়ের বাঙলা সাহিত্যের অধ্যাপক। প্রকাশিত সমালোচনা-গ্রন্থ প্রমথ 
চৌধুরী, 'মধুমূদনের কাব্য Te ও “সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ । ইন্দিরা 
o দেবী চৌধুরানীর সঙ্গে এর যথেষ্ট পরিচয় ও চিঠি-পত্রাদির সবশেষ আদান-প্রদান ছিল। 





৯০০৭ উপ শপ, 





একদল লোক--কাঁব, ভাবুক, লেখক, আবহমানকাল 
ছিল, আছে এবং থাকবে, যাদের কাছে বর্তমানের চেয়ে 
WOES, কালের চেয়ে অনন্তের আকর্ষণ বোঁশ। আর 
তাদের সঙ্গে সব মানুষের অজ্ঞাতসারেও নাড়ীর যোগ 
আছে বলে' সব দেশে কালে তাদের এত সম্মান, এত 
আদশ্ব, এত উচ্চ আসন। | 

3 - ইীন্দিরা দেবী চৌধুরানী। 
ইন্দিরা দেব-চসই--ভিরস্মরণীয়দের একজন, এ তাঁর 


পাঁরবেশনরতা ইন্দিরা দেবী। আহারে বোসেছেন রবীন্দ্রনাথ জ্যোতীরিন্দ্রনাথ ইত্যাদি। এদিকের কোণে সরলা দেবী, 


আত্মপরিচয়। সংসারে সাধারণ নারীর ভূমিকায় তাঁর 
জীবনের বৌশ সময় কাটোৌন, সেখানে তানি সাত্যিকারের 
মনের ঠাঁই খশুজে পান fal সংসারকে তান এড়িয়ে 
যেতেন না, কিন্তু এড়িয়ে যেতেন সাংসারিক তুচ্ছতাকে। 
বস্তুতঃ সংসারের যে দিকটায় নীঁচতা আছে, “মিথ্যার 
কারসাজি আছে, খািটিমাট আছে--তার মধ্যে আর 
যা-ই থাক শ্রী নেই। আমাদের এই শ্রীহীন দৈনান্দন 
জাঁবনের ভারসর্বস্ব রৃপটাকে ঘৃণা করতেন ইন্দিরা 
দেবী। বর্তমানের মধ্যে, প্রত্যক্ষের সীমায় আর স্ধূলের 











আনাচে-কানাচে তাঁর মনোময় কোশ রসগ্রহণ করতে 
ABET নাং বোধ ও বুদ্ধি, ভাব ও চিন্তা, এবং সকলের 
ওপরে শিল্প ও সাহত্য নিয়ে ছিলো তাঁর প্রকৃত 
জীবন। এ দিক থেকে তিনি ছিলেন পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথ 
"আর স্বামী প্রমথ চৌধুরীরই সমধর্মা। 
O পাঁরণত বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। দর্ঘাদন ধরে 
কাছে থেকে বা দরে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখার সুযোগ 
অনেকেই পেয়েছেন। সত্য-মিথ্যা তাঁরা যাচাই করতে 
পারবেন, মহয়সীর মাহমার যথার্থ ভাষ্যকার তাঁরা। 
কিন্তু সামান্য কয়েক বছর মাত্র যাঁকে দেখোঁছ এবং 
" তা-ও কাছে গয়ে ততটা নয় যতটা দুরে থেকে িঠি- 
_ পত্রের মাধ্যমে, তাঁর সম্বন্ধে আমার বিস্ময়ের অন্ত 
_ নেই। পাঁচ বছর ধরে চৌধুরীদম্পাতর জীবন ও কর্ম 
O কৃতির নানা তথ্য খ'ুজেছি, বহু লেখা পড়োছি আর 
শুধু ভেবেছি : এ কেবল গবেষণা নয়, এক মহৎ বিপুল 
o উত্তরাধিকার আবিভ্কার। তাই ইন্দিরা দেবীর মৃত্যুতে 
বারে বারেই মনে হচ্ছে, বাঙলা দেশের সঙ্গীত, সাহিত্য 
ও সংস্কৃতির একটা উজ্জ্বল অধ্যায় যেন শেষ হয়ে 















ইন্দিরা দেবী বলতেন, আমরা হচ্ছি লেট-ীভক্টো- 
RARU একথা শুধু তাঁর চিন্তা ও অনুভবের ক্ষেত্রেই 
__ সত্য নয়, তাঁর ব্যান্তগত জীবনচর্ধার দক থেকেও সত্য। 
কলকাতায় এসেছেন শুনে “সুরেন ঠাকুর মশায়ের 
o বাড়তে গোঁছ দেখা করতে, সঙ্গে ছিলেন চৌধুরী- 
দম্পতির স্নেহভাজন এক প্রবীণ সাহিত্যক । আমার 
মতো অপরিচিত তরুণকে তিনি সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ 
করলেন, আলাপ করিয়ে দিলেন বাড়ির অন্যান্য পাঁর- 
জনদের সাঁজো। ঘণ্টা তিনেক নানা প্রসঙ্গ আলোচনা 
O করলেন, এক ফাঁকে চা খাবো কিনা জিজ্ঞেস করতে 
ভুললেন না। সবচেয়ে আশ্চর্য হলাম তখন, যখন আমি 
জলপাইগ্রঁড় থাক শুনে চৌধুরীদের এক দাঁরদ্র 
আত্মীয়ের কথা তুললেন। একেই তো বলে সহয়তা, 
এরই নাম ওদার্য। 
তাঁকে বলতে শুনোছি, দেখ. আমাদের কালে গুরুজন- 
দের মুখের ওপর কথা বলার রেওয়াজ ছিলো না, আর 
_ একালে দেখি, সেটাই রতি হয়ে দাঁড়য়েছে। 
মনে আছে, সৌদন একালের আমি লজ্জায় মাথা 








উনষাট সালের জানুয়ারী মাসে কলেজের ছাত্রীদের 
face শান্তিনিকেতনে গোঁছ। প্রায় বেলা বারোটায় 
ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। 

বললেন, তোমাদের ক খেতে দই বলতো? দুপধর ' 
বেলায় গৃহস্থের বাঁড়তে এসে অভুক্ত ফিরে যাবে এ 
আমার ভালো লাগছেনা ANA, | 

বললাম, খেতে নয়, আপনার কথা শুনতে মেয়েরা 
এসেছে। জানি, অসময়ে এসে Faas করলাম, তবু : 
ওদের কিছু বলুন। 

ইন্দিরা দেবী খাটিয়ে খুটিয়ে প্রতোকাঁট মেয়ের নামধাম 





জিজ্ঞেস করলেন। তারপর শুরু করলেন, 'রবিকার ... 


কথাই afer | আমার মা তখন খুব অসুস্থ । রাকা দেখা 
করতে এলেন। বললেন, কী মেজ-বৌঠান, চিনতে " 





পারো? মা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, তুমি রর 


তো? তা এমন চকচকে আলখাল্লা পরেছো কেন? র'রিকা 
হেসে বললেন, বৌঠান, বয়স হয়েছে। রঙবেরঙের 
পোষাক না পরলে তোমাদের মন ভোলাতে পারবো কেন ? 


বুঝলে, এই ছিলো সেকালের দেওর-বৌদির সহজ 


সম্পর্ক। এ ঠাট্রাউুকু সত্যই ভোলবার মতো নয়।' 


প্র কথা শুনে মেয়েরা খুব খাঁশ। তান তো শুধু 


আই, দস, এস-এর মেয়ে আর ব্যাঁরষ্টারের বৌ ছিলেন 7 
না, মিশনারী স্কুলের ছাত্রীও ছিলেন। শৈশবে বিলেত 
গেছেন, পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতে Tule নিয়েছেন, ইংরেজী ও 


ফরাসী ভাষায় feral হয়েছেন। অথচ তাঁর ভারতীয় 


wate আজও আশ্চযরকমের সজীব, তান 
দেনান। 

আমাদের দলের একটি মেয়ের নাম ছিলো ইন্দিরা । 
চৌধূরানী তাকে ঠাট্টা করে বললেন : তুমি আমার 
নামটি চুর করে বসে আছো। শাস্তি তোমাকে পেতে 
হবে। গান শোনাও। 

মেয়োট গান জানতো না। ওকে লজ্জা থেকে বাঁচালো 
আরেকটি মেয়ে। খুব মন দিয়ে গান শুনলেন ইন্দিরা 
দেবী | বললেন : বেশ। তবে, মাগো, ছু মনে কোরনা 
যদি একটা ভুল শুধরে দিই। 'মনই জানে" এখানে 
"মনই'-এর উচ্চারণ হবে ৭7017, ‘manar নয় i শব্দটার 
উচ্চারণ আমরা ওভাবে কখনই করি না। 

অথচ কথাটা বলতে গিয়ে তাঁর মধ্যে কুণ্ঠা দেখেঁছ, 
পাছে মেয়োটি আঘাত পায়। শিক্ষা, বৈদগ্ধ্য ও মনদ্বিতা 


তাকে মরতে 


ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী 








সূন্দরম। একফটি পৃঙ্ঠা। তেরশো সাতযটি। 


তাঁর ছিলো আর তার মধ্য দিয়ে তানি উত্তীর্ণা হয়ে- 
ছিলেন বাণীবৈকুণ্ঠে। অথচ ভদ্রতা, বিনয় ও ওদার্যের 
অভাব ছিলো ari যে ওঁদার্যে বিষ্ুপদধারা গঞ্গা 
গোমুখাঁ থেকে সমতলভূমিতে নেমে আসেন, তারই সঙ্গে 
এর একমাত্র তুলনা চলে। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটি 
তাঁকে সম্বর্ধনা জানালেন, অথচ তাঁর মুখে বার দুই 
শুনেছি : এ সম্বর্ধনার আমি উপযুক্ত নই। কী এমন 
করেছি, যার জন্য অভিনন্দন দিতে হবে। 

শুধু ভিক্টোরয়ান placer সততাই নয়, তার আর 
আর সব ae তিনি বিভষতা ছিলেন। উনিশ 
শতকের ঠাকুরবাঁড়র অজিতি সমগ্র মানাসক সম্পদের 
তানি ছিলেন শেষ উত্তরাধিকারিণী। কমলহীীবে 
বিদ্যা আর তার wate কাল্চার ছিলো তাঁর চারিত্র- 
শোভা । কাছে গিয়ে বসলে শ্রদ্ধায় মাথা আপনিই 
অবনত হত। এমন মনোহরণ was বা ক'জনার 
মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় এমন পুত পবিত্র রূপ? 
তাঁকে দেখলে মনে হতো, কামিনী রায় সত্যই বলেছেন, 
“সৌন্দর্যে পুণের বাস।' তাই তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত 
বাঙালী-চিন্ত যখন উদ্বেল তখন তাঁরই একটি অমৃত- 
ক্ষরা বাণী স্মরণ করা যেতে পারে : "অন্ততঃ আশা 
করতে পারি যে এই নির্মম রূঢ় বিচ্ছেদের পর কোনো 
কালে কোথায়ও একটা সান্ত্বনার প্রলেপ ও পুনর্মিলনের 
শান্তি আছে। যার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা, এত নিকট 
আত্মীয়তা, কেবলমাত্র দেহক্ষয়ের সঙ্গে সে AD বন্ধন 
কি একেবারে ছিন্ন হতে পারে? এও কি সম্ভব?" 


স্মাঁত-চারণায় সাহিতা-বিচারের অবকাশ নেই। তবু 
ইন্দিরা দেবীর কথা বুঝিয়ে বলতে গেলে সাঁহত্যের 
কথা না এসে পারে না। তাঁর নিজের লেখার সংখ্যা 
বোঁশ নয়, তার চেয়েও কম বইয়ের সংখ্যা। অথচ 
বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস থেকে তাঁকে কোনকালেই 
বাদ দেওয়া যাবেনা, বাদ দেওয়া উচিত নয়। কারণ 
যে ভালো বাসতে জানে সে-ই শুধু স্মরণে থাকে না, 


যে ভালোবাসা আকর্ষণ করতে জানে, তাকেও তো. 
ভোলা যায় না! ইন্দিরা দেবীর বড়ো কৃতিত্ব এই- 


খানেই যে তান রবীন্দ্রনাথের কলম থেকে লেখা 
আকর্ষণ করেছেন, প্রমথ চৌধুরীর মনে লেখার প্রেরণা 


পা দেবা চৌহান | সর 


[| বাষটি পৃঙ্ঠা। তেরশো সাতষটি। 


যুগিয়েছেন। তাঁর বিচারবুদ্ধি, রসবোধ ও বিদগ্ধতা 
দুই সাহিত্যরথীর পক্ষে অপরিহার্য হয়ে" উঠেচ্ছিলো 
(রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনে fate যে কতখানি 
ছিলেন, তার প্রমাণ আছে ‘চিঠিপত্র ৫ম খণ্ডে)। এ. 
দিক থেকে ইংরেজী সাহিত্যে তাঁর তুলনা বোধহয় 
ডরোঁথ ওয়ার্ডসৃওয়ার্থ -কোলারজ ও MOM 
ওয়ার্থের ATG ভাণ্ডারে তারও দান অনেকখানি। 
তাই চৌধুরানীর নিজের রচনার সংখ্যা ও তাৎপর্য যদি 
খুব বেশি না হয়েও থাকে, তবু তিনি অবিস্মরণীয়া। 
শেক্সপীয়ার বলেছেন, ফলস্টাফ শুধু নিজে হাস্যরাঁসক 
ছিলেন না. তিনি অন্যকেও হাস্যরাসক করে তুলে- 
ছিলেন। ইন্দিরা দেবী নিজে সাহিত্য রসিক ছিলেন 
এবং তাঁর সেই রসবোধ সাহিত্যসৃন্টিতে উল্লাসত না 
হলেও অন্যের মধ্যে রসানূভব শক্তি নিঃসন্দেহে জাগিয়ে 
তুলেছে। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব । a 
লেখিকা হিসেবে ইন্দিরা দেবীকে আবিষ্কার করার 
গৌরব প্রমথ চৌধুরী ও সবুজপত্রের প্রাপ্য। তান ' 
বিদৃষা, সঙ্গীতজ্ঞা, বহুভাষাবিদ্‌--তৎসত্বেও সাহিত্যের 
ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব ঘটতো না, যদি প্রমথ চৌধুর+ 
এবং রবীন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে উৎসাহী না হতেন এবং 
ALG দ্বার তাঁর জন্য Bae না থাকতো। | 
পত্রটিতে তাঁর এগারোটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিলো- 
>) ফরাসী গাঁতাঞ্জলর ভূমিকা (অন্যরা 4 
অগ্রহায়ণ, ৯৩২১৯। 
২) সম্বন্ধ-বৈশাখ, SORR I 
৩) আদর্শ-ভাদ্ধ ও আশ্বিন, ১৩২২। 
8) সঙ্গীত পাঁরচয়- পৌষ, yore! 
৫) SHS পৌষ, ১৩২৪। 
৬) গ্রীস ও রোম-কাতিক ও 
৯৩২৫) 
৭) প্যাটেল বল ফাল্গুন, ১৩২৫। 
৮) সাহিত্য-চচঠা (অনুবাদ) জ্যৈষ্ঠ, SORU | 
৯) SSG? (অনুবাদ-গজ্প)--অগ্রহায়ণ, ১৩২৬। 
১০) নির্বাঁসতের আত্মকথা- আশ্বিন, ১৩২৮। 
১১) লেখকের প্রার্থনা (HALT) -কাঁতিকি ও... 
অগ্রহায়ণ, ১৩২৮। ‘ 
এ ছাড়া আরও apie লেখা ও অনুবাদে sR a 












অগ্রহায়ণ, 








রচনাসচী বিশ্লেষণ করলে taipa বিষয়ে তাঁর মনের 

চন্তার গাঁত ধরা পড়ে। একপেশে মত 
 fefa কখনই প্রশ্রয় দিতেন না। 

প্রবন্ধ রচনায় যে মুন্সিয়ানার পারচয় ইন্দিরা দেবী 

baa তা বীরবলগ প্রভাবের কথাই স্মরণ করিয়ে 

(Rl সাধুভাষায় ও ওজন-ভার জটিল বাক্যে তান 






সাহিত্য রচনা করেন নি. রচনা করেছেন কথ্য ভাষায় ও 


ছোট ছোট সরল বাক্যে। মাঝে মাঝে একটু বিদ্রুপের 
চমক, একটু প্যারাডক্স ও এপিগ্রাম-এর খোঁচা, একটু 
 অলঙকার-চর্চা তাঁর বাক্য ও বন্তব্কে তাঁর, তীক্ষ ও 
l উচ্জবল করে তুলেছে। “যান বাণীর সেবক হবার 
স্পর্ধা রাখেন, অশুদ্ধ বাণী ব্যবহার করা তাঁর পক্ষে 
A বিশেষরপে বিসদূশ নয় কি (ভদ্রতা) এই বাক্যে 
যেমন প্রমথ চৌধুরীর বন্তবোর প্রাতধবান আছে, তেমনি 
বাণী শব্দটির fray ব্যবহারে বারবলী যমকের অনুসরণ 

আছে। "ভদ্রতা চৌকশ, সবল ও স্ন্দর, খোসামুদি এক- 
পেশে, কুটিল ও কুৎসিত--এই এনা টিথোঁটক্যাল রচনা 
ভঙ্গি প্রমথ চৌধুরীর প্রভাবের প্রমাণ। ‘পরের মনে 
কথা বলব না বলেই যে পরের মন যোগানো 
হবে, তার কোন মানে নেই'-মনে-লাগানো 














i আছে। অন্যদিকে ফরাসী সাহিত্যে যে SANA 
ও অভিজ্ঞতা প্রমথ চৌধুরীর রচনায় একটা আঁভনবতা 
ও উজ্জবলতা এনেছে তাতে ফরাসী সাহিত্যে বিদুষী 
ইন্দিরা দেবীর প্রেরণা সর্জজনস্বীকৃত। সবূজপন্রের 
 অম্পাদনায় ও পারচালনায় তিনি পুরোভাগে না থাকলেও 
নেপথ্যে ছিলেনই এবং সেই নেপথ্য-ভাঁমকার মূল্য 
কোনোমতেই সামান্য নয়। এক কথায়, ইন্দিরা দেবী 
সাহিত্যিক ও সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর “প্রিয় সখী 
: লালিতকলাবিধো'। ১৩২৫ সালের কার্তক-অগ্রহায়ণ 
সংখ্যা সবুজপত্রে প্রকাশিত ইন্দিরা দেবীর গ্রীস ও 
রোম" প্রবন্ধ পড়ে রবীন্দ্রনাথ লিখোঁছলেন_বাঁবর 
লেখাটি পড়ে আশ্চর্য হয়েছিলুম। শেষে ওর নাম 


কাঁবতায়ও ভাবের চেয়ে ভাষার কেরামতীই বোঁশ। তবে: 
মা কথা Wehbe মধ্যে একটা বীরবলন চমক 


পড়বার আগে ওর লেখা বলে মনেও কাঁরনি--প্রবন্ধের 
বিষয়টির জন্য বলছিনে ওর জ্টাইলের জন্য'। 

সবশেষে আমার কাছে লেখা তাঁর একটি Tsi. 
উদ্ধৃত করতে চাই। চিঠিটির মধ্যে তাঁর স্নেহপ্রবণতা, - 
পাঁরহাসকুশলতা ও রসানুভবশন্তর সুস্পষ্ট স্বাক্ষর 


আছে। বশেষ করে প্রমথ চৌধুরীর লেখা সম্পর্কে 
ইন্দিরা দেবীর মন্তব্যের এতিহাঁসক মূল্য আছে। 

ও’ শাঃ নিকেতন 

o ৬. a 


কল্যাণবরেষ্,, 

সম্প্রতি তোমার চিঠিতে উদ্ধৃত স্বামী নিন্দা পড়ে... 
পত্রপাঠমাত আমার দেহত্যাগ করা উচিত ছিল। কিন্তু... 
সৌভাগ্যবশতঃ আম দেবী নই, সামান্য মানবী মাত্র; 
তাই এখনো সশরীরে উঠে হেটে বেড়াচ্ছি। 

কারো লেখা ভালোমন্দ লাগা সম্বন্ধে তর্ক করবার ত. 
[কিছু নেই: ভিন্ন "রুচির লোকঃ। ও"র রচনাশৈলী 
একটু CPR ক্ষুরধার এবং রসও একটু UM, ... 
িখনভঙ্গ সহজবোধ্য নয়-কাজেই  বিদ্বজ্জন ও 
গুণীজন ছাড়া সকলের হৃদয়গ্রাহী না হওয়াই সম্ভব। 











দেওয়ায় সমালোচকের বিচারশীল্তহীনতাই প্রকাশ * 
পড়বে না। আমার আশীর্বাদ ত রয়েইছে কিন্তু এত 


যে সফল হলে পাথবী স্বর্গ হয়ে যেত বলেই বোধ- 
হয় বিফল হয়। 

...ভালো কথা এখানে একজন বিদেশী ওর উপর 
থীঁসিস লিখছেন। তিনি বিশেষভাবে জানতে চান 
কেন ফরাস ভাষা শেখবার দিকে ও"র প্রথম ঝোঁক 
হল। আমি ত বলতে পারলুম না। তুমি ক কোন 











তেমন আর কিছুতেই নয়। ওয়াঁশংটন Te 
fea ন্যাশনাল আর্ট গ্যালার ঘুরে দেখতে দেখতে সে 
কথাটিই আমার মনে জমাট বেধে উঠাঁছলো। 
“AGG তার জাতীয় চিন্রশালায়ও ইয়োরোপীয় নানা 
জাতির চিন্রসমাবেশ। তারই কথা আজ এখানে কিছ 
_রাজধানটু ওয়াশিংটনের কন্সাঁটাটউশন আ্যাভিন্দর 
ওপর ফোর্থ ও সেভেম্থ স্ট্রীটের মাঝামাঝি এলাকায় 
মাকিনি ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারির অবস্থান। 

সামনে সবুজে মোড়া চোখজুড়োনো লন। তা পেরিয়ে 
এসে শিল্প-মান্দিরের দিকে চেয়ে থাঁক খাঁনকক্ষণ। 
নিও ক্লাসিক স্টাইলে তৈরি বিরাট বাঁড়। একটু দূর 
“থেকে মনে হয় শ্বেতশুভ্র তার বাঁহরঙ্গ। আসলে তারই 
ওপরে একটু গোলাপ আভা। সেই বাহরঙ্গরুপেই 
“SMO | তার আসল অন্তরজ্গতায় কেমন লাগবে 
Pre মন। সে মন নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ। সিড়ি 
বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে salen স্তম্ভরাঁজর 









Scns ater চিত্রস্পাভলাল্ল 


PSM 


দাক্ষিণারঞ্জন বস; 


ইনি সম্প্রতি আমেরিকা 

AEGA করেন। সাংবাদকতার ক্ষেত্র 
বাশল্ট হলেও “TSM 

এবং চিন্তাশীল প্রবন্ধকার হিসাবে 
তাঁর প্রতিষ্ঠা আজ সন্দেহের অতীত 
অনেক WELA রচায়তা। 


face নার্ণমেষ দ্‌চ্টি। মনের ওপর গ্রীক স্থাপতোর 


গাম্ভীর্-প্রভাব। 


মাত্র আঠারো বছর এ শিল্প-ভবনের বয়সকাল। 
সরকারীভাবে এর উদ্বোধন ১৯৪১-এর মার্চ মাসে। 
এরই মধ্যে কী বিপুল এর সংগ্রহ। এ অনুপম প্রাসাদ 
তৈরির খরচের অঙ্কও অভাবনীয় । শুধু গৃহনির্মাণের 
বায়ই দেড় কোটি ডলার। টাকার হিসেবে প্রায় সাত 
care হবে নাঃ পাঁচ লক্ষ স্কোয়ার ফুট জুড়ে এই 
PETS | দাতা GUT, UE, মেলন। কত AGA করলে 
একজনের পক্ষে এত দান সম্ভব? 

দেশ-বিদেশের শিল্পসম্ভার ঘরে ঘরে । শ্রয়োদশ 
শতাব্দী থেকে উনাবংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইয়োরোপ- 
আমোঁরকার প্রধান প্রধান প্রায় সমস্ত নতুন-প্‌রাতন 
সেরা সেরা সব শল্পাঁনদর্শন। সংখ্যায় প্রায় সাতাশ 
হাজার। AFA অর্থসাঁচব ava, মেলনের সংগৃহীত 
সব দানের ছবি ও মুর্ত নিয়েই প্রদর্শনীর প্রথম 
আরম্ভ। প্রদর্শনীর তখনকার মোট ছবি একশো ছাব্বিশ 
খানা এবং মোট ভাস্কর্যশিল্পের সংখ্যা শুধু ছাব্বিশ। 

স্যামুয়েল হেনরি ক্লেসের দানও বিশেষ উল্লেক্ষ্য। 
এবং সংখ্যায় তাঁর দানই বোশি। তাঁর দেওয়া ইতালীয় 














চন্রসম্ভারের তুলনা নেই। ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ 
alate: জাতীয় চিত্রশালায় তাঁর প্রথমবারের দানই 
চমকপ্রদ-পৌনে চারশো ছবি আর আঠারোটি মূর্তি। 
এ-সবের আধিকাংশই Sorta, ইয়োরোপের অন্যান্য 
দেশ থেকেও বাছাই বাছাই চিন্রাদি ক্রয়ে অকাতরে তাঁর 
লক্ষ লক্ষ ডলার বায়। আমোরিকার বহু চিন্রশালাই 
তাঁর দানে সমদ্ধ। 

বিরাট বাবসায়ী হেনার ক্লেস বিচিত্র মানুষ৷ ধনী 
বাবসায়ী fea নয়, তাঁর প্রকৃত খ্যাতি দেশবাসীকে 
শিল্পপ্রেমী করে তোলার কাজে তাঁর বিপুল বৈভবের 
প্রয়োগের GN! ১৯৫৫ সনে ৯২ বৎসরে তাঁর দেহ- 
ত্যাগ | মৃত্যুর কয়েকমাস আগে ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারির 
পণ্দশ প্রাতিষ্টাবার্ধকশ দিবসকে তান সানন্দে স্মরণ 
করেছেন তাঁর শেষ দানের মাধামে। সেই শেষ দানের 
পাঁরমাণও বড়ো কম নয়। নানাদেশ থেকে সংগহশত 
দেড়শো অমূল্য ছ'ব। 

ক্লেস-এর নানান গল্প শুন একজন আমোরিকান 
অধ্যাপকের মুখে । তা শুন আর ঘুর নীচতলায়। 
নীচতলার গ্যালারতে ডেকোরোটিভ আর্টের সংগ্রহ | 
তার সঙ্গে কহু কিছু প্রিন্ট আর ড্রইং । নতুন নতুন 
ছবি রাখারও ব্যবস্থা এখানে ৷ তা ছাড়া অস্থায়ী বিশেষ 
প্রদর্শনীর জন্যেও কিছু স্থান এখানকার সংরাক্ষত। 

মূল প্রদর্শনী দোতলায়। অধিকাংশ গ্যালারই এখানে 





ছোট ছোট ৷ স্বাভাবিক আলোর প্রাচুর্য ঘরে ঘরে! অনেক 
ঘরে আবার বিশেষ আলোর ব্যবস্থা । কোনে কোনো 
ঘরে স্বল্প আলো। বিষয় অনুযায়ী পটভামকা ও 
প্যানেল। J 

ইতালীয় শিল্পনিদর্শনের বিপুল সমারোহ! প্রথম 
সাইতিশটি গ্যালার জুড়ে ইতালীয় শিজ্প-রীতির ধারা- 
বাহিকতার রুম-বিনাস। ধর্মীয় বিষয়বস্তু প্রাচীন 
ইতালীয় {শিল্পের উপজাত ৷ উজ্জ্বল রঙে আঁকা ছাঁব- 
গুলো গ্যালারির প্রায়াম্ধকার পাঁরবেশে eg জহল। 
জোত্তোর "ম্যাডোনা ও শিশু" ছবাটর চিরন্তন আকর্ষণ | 
মাতৃ-হৃদয়ের কী অপূর্ব ভাব-বাঞ্জনা! 

রাসেলের একটি কথা মনে পড়ছে। "সংসারের জালা 
এড়াবার প্রধান উপায় হলো নিজের মনের ভিতর 
আপনার মতো করে একটি পাঁথবী সৃষ্টি করে নেওয়া 
এবং বিপদকালে তার মধ্যে ডুবে থাকা ।' শিল্পীদের 
বেলা রাসেলের একথা বোধহয় সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্া। 
তবে শুধু বিপদকালেই নয়, যে শিল্পী acer বেশি 
তাঁর আপন feats ডুবে থাকতে পারেন Telas 
বোধহয় ততো HAET | | 

ইতালীয় ভাস্কর্য সম্ভারের সমাবেশ আটান্রশ নম্বর 
গ্যালারিতে । সেখান থেকে যাই ফ্রেমিশ ও জার্মান « 
চিন্রঘরে। ইতালীয় শিল্পীদের সঙ্গে এ*দের ভাবের 
একাত্মতা অনেকখাঁন। এখানেও ate বিষয়ের 
প্রাধানা। তবে অঙ্কনরীতির পার্থক্য লক্ষণীয়। এক- 












আমোৌরকার জাতীয় চিত্রশালার 
বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ স্থাপত্য সৌন্দৰ্য্য 
{বিশেষভাবে লক্ষণনয়। $ 





খাঁন জার্মান তের দিকে প্রায় সব দৃষ্টি এক সঙ্গে। 


furs) ম্টাথিয়াস গ্রণওয়াল্ড। ছাবর নাম ‘স্মল ক্রুসি- 
_ফিক্শন'। নাম থেকেই চিত্র-পাঁরচয়। ন্যাশনাল আর্ট 
গ্যালারিতে Gale ক্লেসের শেষ দানের অন্যতম এ ছবি। . 
* আমোরকায় সংগৃহীত জার্মান চিন্রাবলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
বলে স্বীকৃত এ ছবি। 





সাংস্কৃতিক জগতের সকল ক্ষেত্রেই PAI অনুকরণ | 


এই ছিলো এক কালের রেওয়াজ। স্বাভাবিকভাবেই 
_কলাচর্চায়ও সেই পরবশ্যতা। তা থেকে জার্মানির মযান্ত- 
প্রয়াস বিশ শতকের প্রথমার্ধে। শিল্পকলায় তার তীর 
জাতীয়তাবোধের প্রাতিফলন। উইলি বাঁমস্টার, ফ্রিজ 


| উইল্টার প্রভৃতি সেই শিল্প-মদৃস্তি আন্দোলনে অগ্রণী ৷ 









1. পরপরই পরপর চারটি গ্যালারি ডাচ [শল্পের। তার 








মধ্যে দুটি ঘরে শিল্পী রেমব্রান্ডের একক. প্রদর্শনী । 
শ্রেষ্ঠ ডাচ চিত্রশিল্পী রেমত্রান্ড। তান বিশ্ববিখ্যাত। 
‘ayaa ও ভ্যানাডকের শিল্পরশীতর সঙ্গে তাঁর অনেক 


কয অধিকাংশ ডাচ চিত্রী -বাস্তববাদী। দৈনন্দিন 
বনের এক-একাট প্রাতিচ্ছার তাঁদের এক-একখানি 


Apa রেমরাণ্ডের প্রথম জীবনের ছবিতে সে রীতিরই 


_: অনুসরণ । তাতে যেমনি বিস্তারিত বর্ণনা, তেমান রঙ 
 ঝিলামল। তারপরে মধ্য বয়েস । সপ্তদশ শতাব্দীর প্রায় 
_ মাঝামাঝি। তাঁর তখনকার চিত্রকলার অন্য চেহারা। 
 মানব-চিত্র ও পারিপাশ্্বক সম্বন্ধে ape অনুভূতির 


প্রকাশ শুরু তখন থেকে উজ্জল সোনালী রঙে আঁকা 
'লুক্লেশিয়া' ও ‘লেডী উইথ এ ফ্যান' তাঁর দুখানা অতি 


বিখ্যাত *ছবি। ভাবের গভীরতায় সুসমন্ধ। তাঁর 
পরিণত বয়েসের পাঁরমাঁজতি কলাকুশলতার পরিচয় 
এমনি কয়খানি অপূর্ব চিত্রে। রেমর্রান্ডের শিল্পবোধ 


বিকাশের ধারাবাহকতা দেখে ভারি তৃপ্তি । 


্ _ পোর্রেট পেন্টিং অল্টাদশ শতকের 'ব্রাটশ শিল্পকলার 
প্রধান বৈশিষ্ট্য। চারখানি গ্যালারি ভরাঁত তার পাঁরিচয়। 


অধিকাংশ প্রতিকৃতিচিন্তর হলেও কিছ নিসর্গাঁচত্রের 


_সমাবেশও ব্রিটিশ গ্যালারতে। তারমধ্যে রেনল্ডস ও 


O টার্নারের কয়েকখানি ল্যান্ডস্কেপ চোখ টানে। 


হঠাৎ আলাপ এখানে এক শিল্পী-দম্পাতির সঙ্গে। 


শিল্পীর. চোখে শিল্প বিচার। সে আলাদা arena! 


তাঁদের ছবিও আছে নাকি এই চিন্রশালায় জার্মান 
সংগ্রহে? কোথায়, চোখে পড়লো না তো! 


gia ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিয়ে গুদের দুজনের মধ্যে 
আলোচনা | আমার প্রাণেও তার ছিটেফোঁটা। িকাসোর 
একটি কথা মনে পড়ে। কোথায় যেন পড়েছিলাম তাঁর 
সে tari তিনি বলেছেন, 'পাঁখর গান শুনতে ভালো । 
তাই AAG | কেন ভালো কতোটা ভালো সে সমালোচনা 
অবান্তর | ছাঁবর বেলায়ও তাই ।' কথাটা ভাবার মতো! 
বাস্তবিকই সমালোচকদের ভাগ্যে পূর্ণ আনন্দভোগ 
বোধহয় দুরূহ! 

ঠিক এরই পরে মাকনি চিন্রকলার সমাবেশ। Pao- 
কলার বিভিন্ন ধারার মিলনক্ষেত্র আমেরিকা । ইম্প্রেশ- 
নিজম, পোস্ট-ইম্প্রেসনিজম,  রিয়ালিজম, safe 
{লিজম, কিউাবজম. ফাঁবজম, এক্সপ্রেশনজম, আ্যাধ- 
Aisa প্রভূতি সবকটি ধারাই কিছু কিছু পরিচয় 
misa শিল্পীদের বিভিন্ন giaa মধ্যে । ইয়োরোপ'য় 
প্রভাবের সঙ্গে স্বকীয় শিল্পবোধের যুগ্মপ্রকাশ অনেক 
ক্ষেনে। 

খুব বড়ো একখানা ছবির fare অনেক দ:ষ্টি। ছবির 
নাম “স্কেটার'। কার আঁকা? স্টূয়ার্টের। আর এক 
বিখ্যাত foal হুইসলার। আর এক দেয়ালে তাঁরই 
এক অতি খ্যাত ছবি হোয়াইট গাল”। এ ছবির সামনে 
এসেও থমকে দাঁড়ায় সব দর্শক। রঙ-তুলির খেলায় 
সাজেন্টি বেলোজ- এবং রাইডারেরও খুব খ্যাতি। তাঁদের 
ছবিও এইখানে । মার্কন গ্যালারীতেও অনেক পোষ্টরেট | 
তার মধ্যে প্রেসিডেন্ট ওয়াঁশংটনের প্রাতকৃতি যেন 
ate সজীব । শিল্পী স্টুয়াটেরি তুলি সার্থক। ' 

মাকিন গ্যালার পেরিয়ে চলতে চলতে গিয়ে পাঁড় 
ইস্ট গার্ডেন কোর্টে। তার দক্ষিণে কয়টি গ্যালারি জুড়ে 
ফরাসী শিল্পের মনোরম প্রদর্শনী । শিল্পীলোক FFA । 
একালের শিল্পী-সংখ্যা সেদেশে নাকি ষাট থেকে সত্তর 
হাজার। তাঁদেরই অতিখ্যাত কয়েকজন এখানে । বিশেষ- 
করে মাঁতস, পিকাসো। এদেরই বেশি ছাঁব প্রথম দুটি 
গ্যালারিতে | বিশ্ব-পরিচিত এ'রা। পরিচয়ে আধুনিক 





হলেও জন্ম এদের দুজনেরই উনিশ শতকের শেষ 
ভাগে। ১৮৬৯-এ মাতিস আর ১৮৮১-তে পিকাসোর। 


পাবলো পিকাসোর জন্ম অবশ্য স্পেনে । উনিশ বছর 
বয়সে প্যারসে আগমন। আর এক শিল্পী বন্ধুর 
সহযোগিতায় কিউবিজমের গোড়াপত্তন। আর সেই 


সান্দরম্‌। সাতযাঁট পঙ্ঠা। তেরশো সাতবাটি। 





ç ç ৫ 
ACA | শেষ গ্যালার কয়া ATS 





শতাব্দীর ফরাসী 'চন্রকলার সমাবেশ 





এক যুগ-সন্ধিকাল। প্রাচীনের বেড়াজাল ভেঙে নব" 
আত্মপ্রাতিজ্ঞা। মনে, 





নিমেষের দেখায় যে সহানুভূতি বা ইম্পেসন তারই 
চিত্রা ৎ্কন। প্রকাতির নিজস্ব রঙের স্বীকৃতি। নতুন 
নেশা, নতুন স্বপ্ন। তাকেই ফুটিয়ে তুললেন cron, 





যার-এর সলানান্তে 


AICA 








1বশেষ 





তাৎপর্যপূর্ণ 
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ওয়া শংটনস্থ ভারতীয় দ্‌তাবাসে AA, বস 


SITO 


শেষ গ্যালারিতে শিল্পাচার্য কোরোর একাঁট oe TA 


CHIC | ঠিক যেন ফ্রেমে গাঁথা একাঁট জীবন্ত নারী- 


ফরাসী শল্পের ale আমোরকার গভীর আকর্ষণ | 


হয়তো সব দেশেরই | তবে মার্কন শিল্পকলায় ফরাসী 


[জি এল মেটা সহ কথোপকথনর 





নব 


& à 
বড়ো বিচিত্র arya, আরো বিচিত্র তার মন। সেই 
মন-বৈচিত্রোরই প্রকাশ রঙে আর তুলিতে । আমার চোখে 


স্বপ্নাবেশ। জঈবনের কথা ভাবতে ভাবতে আমি নীচে 





প্রভাব অত্যন্ত বোৌঁশ। হবারই কথা । প্রায় সব মার্কন 


প্যারসে আঁতক্লান্ত। তাঁদের কেউবা মাতিসাঁশষা, 
কেউবা গগ্যাঁর। এমনি সব। তাই বোধহয় আমোঁরকার 


জাতীর চিত্রশালায় ফরাসী চিত্রের এমানি ছড়াছাঁড়। 


অনুভব। হোক অজস্র AGI! ভাগে ভাগে ভগ্নাংশ 
তবুও একই তো সব মানুষ। একই অনুভূতি ৷ গাঁড়য়ে- 
পড়া চোখের জল। ছাঁড়য়ে-পড়া হাসির কণা । সর্বত্র 
ক। পার্থক্য আছে, বৈচিত্র আছে। বৈচন্ত্রার বিশাল 


a c 


APCS এক্যের আনন্দ্য বানয়াদ। 
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নব একাঁট রেখ 
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আঁ 


আভিনল্দন-পন্লের 


মজুমদার আঁড্কত 


শিল্পী alae 

















সিকিমের বিষয়ে লিখতে বসলে আমার প্রথমেই 


ম্যাকডোনাল্ডের কথা মনে পড়ে। তার সাহায্য ছাড় 


আমার Tier দেখা যে অনেকাংশে অপূর্ণ থাকত 


তাতে সন্দেহ নেই। বাবা ইংরেজ, মা তিব্বতী, এই 
সদাহাসাময় zeit শুধু তিব্বতীভাষায় পারদশশই 
নয়, সিকিম ও িব্বতে একাধিকবার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা 
তার আছে। এই বহুমূল্য অভিজ্ঞতার অংশ পেয়ে 
ছিলাম বলেই আমার প্রথমবারের (সাঁকম ভ্রমণ এতটা 
সফল হয়েছিল। 

সিকিম-তিব্বত সম্বন্ধে ম্যাকৃডোনাল্ডের জ্ঞান শুধু 
পুরাতন স্মৃতিরই রোমল্থনমাত্র নয়; স্বদেশশী [বদেশশ 
কয়েকটি সংবাদপত্রের কালিম্পংস্থিত সংবাদদাতা 
হিসাবে, টাইপরাইটারের চাঁবর ওপর দুতগামী আঙুল 
ছ'ইয়ে তাকে aaa তিব্বত ও 'সাকমের দিকে 
খরদৃ্টি রাখতে হয়েছে। আজকের খবরের কাগজে 
সিকিম ও তিব্বত সম্বন্ধে অহরহই নানাবিধ খবর 


HYJ ভয়াল, দ্‌রাতিরুমা, অপবাজেম। 





PASAT তলা 


প্রকাঁশত হয়। কিন্তু, কয়েকবছর আগেও ATD 
দেশ সভা-জগতের অন্বেষনের প্রায় বাইরে ছিল ম্যাক্‌- 
ডোনাল্ডের অন্যতম গর্ব ছিল যে Tatler ও, বিশেষ 
করে, তিব্বতকে সে আধুনিক রাজনোতিক অনুসন্ধানের 
ক্ষেত্রে উপস্থিত করবার চেষ্টা FACE | 

সাকম সম্বন্ধে ম্যাকৃডোনাজ্ড ও আমার “দ্যাম্টভঙ্গট 
fos! সে রাজনশীতর গন্ধ পেলে বেহুশ; আমি 
সেবার সাকমে িয়োছলাম প্রধানত সে-দেশের ধর্ম 
জশবনের একটা ফোটোগ্রাফক কভারেজের SNT | 
Pataca মঠ-মান্দর, লামা-সম্প্রদায়, 
শসাকমের পূজাপার্ণ আমার Greta এই প্রসঙ্গে 
[সাকমের লোকনৃত্যে ব্যবহৃত মুখোশগুলিতেও আমি 
উৎসাহী "ছিলাম যদিও জানতাম যে ধর্মঅনুষ্ঠানের 
সময়েই লোকনৃত্যের আসরে এগুঁলিকে বার করা হয়, 
অন্য সময়ে হয় না। ম্যাকৃডোনাল্ডের মতে গ্যাংটকের 
রাজপ্রাসাদসংলগন বৌদ্ধমঠে এই মুখোশগুলির সংগ্রহ 


[সকিমের 























nearer) কিন্তু সে-মঠের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব মহারাজা 

স্যার তাঁস নামগিয়ালের নিজের হাতে। দুর্ভাগ্যরুমে 
_ আম যে-সময়ে কমে গিয়োছলাম তখন কোন 
_ পার্ধণের তারিখ ছিল না। মুখোশগৃলির নাগাল পেতে 
a হলে, AIAI সময় ছাড়া আর সারা বছর গ্যাংটক- . 
মঠের ফেকুঠরিতে তারা সংরক্ষিত থাকে সেখানে 
প্রবেশের অনুমতি জোগাড় করতে হবে। সে-আদেশ 

| শুধু মহারাজাই দিতে পারেন। fata ধর্মমন্ত্রী 
. পরিচিত বাকি! তাঁর কাছে লেখা পারিনা নিয়ে যখন 
 গ্যাংটক রওনা হয়ে গেলাম তখন একট; বাড়াত উপদেশ 
ফোটোগ্রাফীতে আঁতিশয় আগ্রহশীল ; এই 'বিদ্যাকে কেন্দ্ 
করে আলাপ জমাতে পারলে কাজ হাসিল করা সহজ 
হবে। 


: হ'লও তাই। এমনও হতে পারে যে মহারাজার কাছে 


Rie লোকনৃতোের মুখোশ | সূন্দরমূ। 





অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 


সুলেখক ও আলোকাচতশিল্পী ian সুপারচিত। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মে নিযুক্ত। নানা পর- 


পত্রিকায় ইংরাজশ ও বাংলায় প্রবন্ধাদ লিখে থাকেন। a 


আমাকে পাঠাবার সময়ে রায়বাহাদুর বার্মেক set 
যেটুকু ঘটেছিল তাতে দেখলাম যে গ্যাংটক রাজপ্রাসাদের 
ওপরে প্রণীত বা অনুগ্রহ কোনটাই অস্বাভাঁবক নয়। 
গ্যাংটক বৌদ্ধমঠের অভ্যন্তরে ক্যামেরা নিয়ে যাবার 
মুখোশগুলির ছাঁব তোলবার ঢালাও whe যখন 
পেয়ে গেলাম তখন আশ্চর্য হইনি। মহারাজার প্রাইভেট 
ভিডিও না লামার তানি জার তর 
দিয়ে বিদায় নিলেন। 

মঠের পিছন দিকে এক সরু কাঠের সিড়ি প্রায়ান্ধ- 


কার, ধুলো জমেছে ধাপে ধাপে । এখন TAT সময় ২. 
নয়; এ-পথ কেউ বড় একটা ব্যবহার করে না। প্রতি 
বংসর পৌষ-মাঘ মাসে এ-পথ কিন্তু সরগরম হয়ে... 


তিয়ান্তর পম্ঠো। তেরশো সাতটি. 





c F 

ওঠে। রঙ আর খোদাহ-ামস্ত্র।রা ব্যহ্তপদে যাতায়াত চাচুন আর 'নেসো | আবার এাদকে যে A 
= =~ ç == > tam er 

করে: লামা ও হলুদের আশ্চর্য বন্যাস- এরা ‘AT ও 'ছ, 


যে রঙ আর কা TANT যে খোদাহয়ের 





পালিশ করে যথাযথ বর্ণনা করতে পারি এমন শান্ত 
tā 








ধস x z? c TP TE -$ £ 

[ডসেম্বরের শেষে আগের দন রাত্রে ATMA তাঁর TOAST AY 

-9 es. rr coe Pet a শা — c তি SU 

জ বনে প্রধান গণ-ডৎসব। ।ল সাকমী মুখোশের ড্রায়ং দোখয়ে 
অব >, rE ধা 1 ৯ এ ~<a ee ES 
HTY OS এ দোতলার AID বহুকাল পর্বে কলকাতার আটঁচ্দ্রী 





সামনে | দরজা তালা বন্ধ। তালা খুলে আমরা ভিতরে দেবযানী কৃষ্ণের এক চিন্র-প্রদর্শনীতে 


প্রবেশ করলাম। কাঠের ছাতের মাঝখানে বেশ বড় এক দেখেছিলাম এদের কয়েকাঁট উৎকৃষ্ট প্রাতালাপ। সেই 
DCA ঘসা কাচ বপানো: [AL পথে ওপরের খোলা পূব-আভকন্ঞতায় চমৎকৃত হয়োছলাম | আজ এই 


আকাশ থেকে 











আলোর অভাব আর মননে রহল না লোকনতো মুখো 


শৈশবে প্রধানত 





টক্‌্টকে লালের কাজ আর 
সাদা নরমুণ্ডের শ্রেণী-এরাই মহাকাল আর কাণ্টন- ব্যবহার হয়েছে। 


ey 


> 

Le 
S| 

or 
z| 
a 


জঙ্ঘা | সবুজে সোনালিতে এই যে অপরূপ ATS এরা 





সাকমী লোকন্‌তোর মুখোশ | সুন্দরম্‌। চুয়াত্তর পৃষ্ঠা । তেরশো ATESTY | 
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ডানাদকের ছাঁব : 
মৃত্যু-দেবতা 
'মহাকাল'। 





হল। এই পার্বণগুলিতে স্বস্তায়নের কাজও যেমন করা 
রা হয়েছে তেমান অশুভ শান্তর পরাজয়, অধর্মের ওপরে 
ধর্মের জয়লাভ প্রভূত বিষয়েরও অবতারণা করা হয়েছে 


কের পাতার : প্রথম ছাঁব ইন্দ্রবাহন 'চাচুন' (MP)! 
পাশে কাজ্পানক মকরমৃর্তি 


হ নিরাপদ রাখবার 


THA তৈরী করেছে নানা রকমের ALAM! ভেবেছে, জন্যই নয়, সমাজদেহের কলুষগ্লানি নিরোধ বা অপসরণ 


TAPI আকারে । সমাজকে শুধ, 


s 


ই মুখোশ পরে প্রাতপক্ষের সম্মুখীন হলে তাকে করবার জন্যও মুখোশ-নৃুতোর বহুল ব্যবহার হয়েছে 


> 


তুষ্ট করা যাবে, এমন-কি হতবুদ্ধি করাও যেতে পারে। আদিম সমাজে। 
এর পরে AATA নাচ বা লোকনৃতোর পত্তন হয়েছে এই সাধারণ প্রথা থেকে সাকমও বাদ AGTA | 


স্বাভাবিকভাবে | একক ALTA থেকে বহু মুখোশ- সিকিমের ধর্ম'জাঁবনে চাঁনদেশাগত বৌদ্ধ মতের সঙ্গে 
ধারীর যুগপৎ MAST যে শতকে কাবু করতে বেশী ভারতীয় তন্রসাধনার খাদ মিশেছে অনেকখানি । অপ- 
কার্যকরী হবে এ-ধারণায় বিস্ময়ের Tee, নেই। দেবতা িতাড়নের জন্য প্রাচীন চীনে মুখোশ-নূতোর 


দলবদ্ধ মৃখোশ্-নৃতা ACG. হয়ত Funk বা যে ব্যাপক প্রচলন ছল তা যথাকালে TAIFO 
প্লাবন বা অনুরূপ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়ে অনু- সংক্রমিত হয়। দেব-দেবী, পশু-পক্ষী, পৌরাণিক জীব 
ভ্ঠিত হত। কিন্তু রোগ নিরাময়ের থেকে NITT ও অপদেবতার AMON তৈরী হাল্কা কাঠের এ- 
টরোগের প্রীতষেধ করাই বেশী সমীচীন। ফলে মুখোশগুলি সিকিমে সাধারণত ব্যবহৃত হয় প্রতীক 
আক্রমণের অপেক্ষায় না থেকে মহাবক্মশাল ashes হিসাবে । বর্ষশেষ ও বর্ধারম্ভের সন্ধিক্ষণে, TATAR 
শান্তগুঁলকে আগেভাগেই সন্তুষ্ট করবার জন্য বিশেষ উৎসবের সময়ে, সমাজদেহ থেকে পুরানো বছরের সাণ্চিত 
[তাঁথ-ক্ষণ দেখে মুখোশধারী লোকনৃত্যের প্রবর্তন পাপ নিরসনের উদ্দেশ্যে ধর্মঅনুষ্ঠানের আয়োজন 





সিকিম লোকনৃতোর মুখোশ | সুন্দরমূ। পণ্চান্তর ASTI তেরশো সাতযাট্র ॥ 


করা সিকিমের এক প্রচলিত প্রথা। গ্লানম্ত্ত শৃদ্ধাচিত্তে 





'আচার'এর মুখোশও আছে; তাদের কাজ লাকাসের এ 





নতুন বংসরকে অভ্যর্থনা করবার এই হল প্রস্তুতি। 
এই অনুষ্ঠানের সময়ে, কিমের তাবৎ বৌদ্ধমঠের 
প্রাঙ্গণে, অকল্যাণের আকর মুখোশ-মৃতিগুলিকে বারং- 
বার পরাজিত করেন মহাকাল ও কাণ্চনজগ্ঘার মুখোশ- 
ধারী দেবগণ ও নানা পর্যায়ের পশৃপক্ষ ও পৌরাণিক 
জীবের দল। র্‌পকাঁট এমনভাবে উপস্থিত করা হয় 
যেন সমস্ত সৃষ্টি সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে অকল্যাণের 
বিরুদ্ধে। দেবলোক ও mete হাত মিলিয়েছে 
সেখানে | এই TEST যৌথ প্রচেষ্টার শেষ দৃশ্যে অশুভের 
নিগ্রহ ও অন্তিম পরাজয়ে উল্লাসধৰাঁন ওঠে দর্শকদের 
মধ্যে। আবজনামুন্ত শুচিমন নিয়ে আর একটা বছর 
আরম্ভ হয়। সমাজের স্বাভাবিক নিয়মে কালক্রমে আবার 
WIGS হতে থাকে কলুষ ও cola! তাই বর্যশেষে 
পুনরায় এ-উৎসবের আয়োজন না করলে সমাজদেহ 
NE হয় না। এইভাবে চলে শুভ আর অশুভের 
চিরন্তন হানাহানি। কমের ধর্মজীবনে এই রূপক 
কলপনার প্রাণদান করে এই চারিত্রিক মুখোশগুলি। 
সে-দেশের গণমানসে সেজন্য এগুলির প্রভাব অসীম । 
একথা আগেই বলেছি যে তন্্সাধনার প্রভাবে 
সিকিম বৌদ্ধধমেরি সাদামাটা দেহে অজস্র রূপক ও 
বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান সংরূমিত হয়েছে। ফলে উন্নতাঁশর 
POAT উপাসনার আসরে স্থান পেয়েছেন এক 
{বিশেষ fete ষে-মূর্তিতে তান ভয়াল, WATST, 
অপরাজেয়। মহাকালের রূপচিন্রণ করে যে আর একটি 


মুখোশের কল্পনা করা হয়েছে তাতে মৃত্যুদেবতার 
ভয়ঙ্কর TMA অমোঘতা সুপাঁরজ্ফুট। কাল্পনিক 


asd, ভীষণদর্শন পুরুষ ও স্ত্রী, ঠোয়ো ও 'ঠোমো 
আমাদের ব্রন্দদৈতোর সগোত্র। এ ছাড়া ইন্দ্রবাহন চাচুন' 
(গরুড়) ও Te (কুকুর), 'ল্যাং (ষাঁড়), “ওরক' (কাক), 
'নেসো' (কোকাতুয়া) প্রভৃতি পাঁরচিত সব-রকম পশু 
পক্ষীরই মুখোশ আছে। অশুভের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
লিপ্ত এই সকল ‘Tafa মুখোশের SWG নাচের 


অনুষ্ঠান যাতে বৈচিত্রহীন না হয়ে পড়ে তার জন্য 


ভাঁড়ের মত aE, অভিনয়ে লোক হাসানো। 


সিকিমের মুখোশ-নৃত্যে যে ধারাবাহিকতা অনুসরণ 
করা হয়ে থাকে, তাতে মহাকাল কাণ্টনজজ্ঘা প্রভাতি: 
উচ্চবর্ণের মুখোশ-নাঁচয়েদের সঙ্গে নিম্নবর্ণের অন্যান্য- ' 
দের একসঙ্গে আসরে নামতে দেওয়া হয় না। প্রাতি 
পক্ষ অপদেবতাদের বিরুদ্ধে পশুপক্ষীদের দিয়ে নাচ .' 
শুরু করিয়ে কমে উচ্চ স্তরে আরোহণ করাই রীতি।, 
এতে প্রাণীজগতের সকলেই অকল্যাণ-হননে অবকাশ 
পান, কিন্তু তার আন্তিম বিনাশ হয় দেবগণের হাতে। 
দেবচরিত্র মূর্ত করলেও মহাকাল, কাণ্ঠনজঙ্ঘা প্রভৃতির 
মুখোশগ্যালতে যে কোনোরকম দেবভাব আরোপ করা 
হয় এমন নয়। কিন্তু সর্বাবধ মুখোশ তৈরীর বেলায় 


কঠিন আন্ষ্ঠাঁনক নিয়ম পালন করা হয়ে থাকে। লামা 







সম্প্রদায়ের বিশেষ কারগরেরাই এগুলি খোদাই বা a 
সজ্জিত করতে পারেন। তারপরে asia H 
সম্পূর্ণ করা হয় অত্যুজ্জবল বার্নিশের প্রয়োগে । অধি- 
কাংশ মুখোশের চুড়ায় অনেকগ্াঁল রঙিন দড়ির প্রান্তে 
IEA বাঁধা থাকে। ঘূর্ণামান দ্রুত নাচের সময়ে সেগৃলি 
চাঁরাদকে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, মুখোশ- 
গুলির সঙ্গে সাম্য রেখে নাচিয়েদের রঙিন সিল্কের 
পোষাকেও সজ্জিত করা হয়। কিন্তু সে-সরঞ্জাম এ- 
প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। og 
বাংসারক নাচের আসরে নামাবার আপে মুখোশ- 
গুলিকে নতুন রঙ-পালিশে সাঁজ্জত করে নেওয়া হয়। 
উৎসব শেষে আবার মঠের বদ্ধ কুঠাঁরতে ফিরে যায় 
এরা। সারা বংসর বাইরের সমাজে যখন স্তৃপীকৃত হয়... 
মালিন্য আর গ্লানি, তখন এদের রঙ হয়ে আস ম্লান, 
গায়ে জমে ধুলো। বৎসরান্তে আবার এদের টড 
রে i রক্ষা করবার টার, যে 
তাদেরই | i 





(আলোকচিত্র লেখক eye গৃহীত) 


মানে 


কুকুর। 


মুখোশাটির 





লঢ্শনী পলি ক্ৰ ন! 


বিশেষ প্রতিনিধি 


কনটেম্পরারশ আ্টস্টস্‌-এর শিল্পপ্রদর্শনশী। 

এই তরুণ শিজ্পীগোষ্ঠীতে আছেন মোট কুঁড় জন 
শিল্পী । আধুনিক শিল্পের প্রদর্শনী, আলোচনা সভা 
প্রভাত এই সংগঠনের নিয়ামত কার্যক্রম। এদের দ্বারা 
পাঁরচালিত ৭-এ মাইসোর রোডস্থ mentale সবরকম 





[তিভার স্ফ্ালঙ্গ। সুনীল দাসের প্রাণময় প্যাম্টেলে 
আঁকা 'ঘোড়া'র ছাব বিশেষভাবে উল্লেখা। ইতিপূর্বে 
ইনি “অ*্ব-চন্রাবল+'র প্রদর্শনী কোরে রাঁসক-জনের 
দৃচ্টি আকর্ষণ কোরতে সফল হোয়েছেন। এই ferent 
কোলকাতার আ্যকাডেমী অব ফাইন আর্টস-এর alae 


Q 





‘সোসাইটি অব কন্‌টেম্পরারী aia গোষ্ঠীর শিল্পী অরুণ বোস ape 'কম্পোঁজসন'। 


ংস্কার ও AFIS হোতে TS থেকে তরুণ শিল্পা- 
দের আত্মবিকাশে যথোচিত সহায়তাদানে সচেষ্ট হবে 
বোলেই আশা রাখ । 

গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে পার্ক স্ট্রীটের 
আটিল্ট্রা হাউসে এদের প্রথম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত 
হোয়োছল। সমকালীন শল্প সম্বন্ধে নানা মুনির নানা 
মত শোনা গেলেও এই শিল্পীগোষ্ঠী সাহসিকতার 
সঙ্গে যে-সব পরাক্ষণ-নিরীক্ষণের প্রয়াসী হোয়েছেন তা 
অভিনন্দনযোগ্য। শিল্পীদের অনেকেরই মধ্যে রোয়েছে 


প্রদর্শনীতে CHS গ্রপ ছাবর জন্য নির্ধারিত স্বর্ণপদক 
ছাড়া বিভন্ন সোসাহীটর তরফ থেকে আরও সাতটি 
পুরস্কার লাভ কোরেছেন। একই বছরে এতোগুলি 
পুরস্কার পাওয়া সম্ভবত একাঁট নতুন রেকর্ড । কমলা 
রায়চৌধুরীর ছবিতে একজন পাঁরণত শিল্পীর পাঁরচয় 
পাওয়া গেল। বিষয় নির্বাচনে, রঙের ব্যবহারে, রেখার” 
বিন্যাসে প্রকাশ কর্মকার সাম্প্রীতক িজ্পীদেরও 
আভানবেশ দাবী করেন। আনিলবরণ সাহার ‘aw tS 
এপপ্রদর্শনীর অন্যতম Os কর্ম বোললে অত্যান্ত হয় 





A শৈলেন মিত্রের 'ফোক faa, শ্রীমতী রেবা 
হোড়ের 'ট্রায়ো' ও 'এ Test’ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ | সনং 
দত্তের “ক্রমশন নাইট', বিজন চৌধুরীর 'লোয়ার ডেপথ' 
উৎকৃষ্ট শিল্প-সৃন্টি। ভাস্কর্ষে রঘুনাথ সিংহ, উমা 
সিদ্ধান্তের কাজ নিপূণ। ভারতীয় প্রথায় wise 
কেমন যেন বেমানান, যাঁদও তাঁর দক্ষতা অনস্বীকার্য | 

একদা তরুণ শিল্পী-গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে প্রখ্যাত কাঁব- 
সমালোচক বিষ দে মহাশয় যা লিখোঁছলেন তা এ 
প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে : তাঁরা যেন এখন ATE 
স্বরূপের গভীরতায় Sits কালঘন গভীরতার দিকে 
আরো বোঁশ মন দেন। সেটা সম্ভব হবে যখন তাঁরা 
~ চিত্রের উপরত্বকের সমস্যা থেকে আরো সমগ্রতর সমস্যায় 
মন দেবেন, যখন প্রত্যক্ষ বাহার্বব, বস্তু জগৎ বা সমাজ 
তাঁদের চোখ থেকে মানস অবাধ আক্রান্ত কোরবে এবং 


‘সোসাইটি অব 
কন্‌্টেম্পরারী 
আ'টস্টস্‌_' গোহ্ঠীর 
fare} সুনীল দাস 
আঙ্কিত 'হর্সসেস'। 


ও রূপায়ণের গভীরতায় Site করবেন। দর্শকের 
চাই ধৈর্য, বৈপ্লাবক ধৈর্য, কিন্তু শল্পীরাও যেন 
সাধনার ধৈর্য ভঙ্গ করে শুধু প্রদর্শনীর চমকে আমাদের 
দৈন্য দূর করার কাজে ্বাঁবকাশ রোধ করে থমকে না 
থাকেন। 


ত্রয়ী (mee পাল, afaa মিত্র, হেমন্ত মিশ্র)। 
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ পাল, শ্রীরথন ত্র ও শ্রীহেমন্ত মিশ্র এই 
তিনজন শিল্পীর ছবির এক acer প্রদর্শনীর বাবস্থা 
হয় আঁটচ্ট্রা হাউসে। এরা এক গোত্রের নন, প্রত্যেকেই 
পৃথক পৃথক পথের পঁথক। সেইজন্যেই বোধকাঁর 
উৎসুক হোয়েছেন। 

প্রাণকৃফ পাল জ্যামাতক রেখা-চন্র ছাড়া অন্য 
ধরণের কিছু পরীক্ষা কোরেছেন ('নভঃ WET’, 
'শ্‌ঙ্খলিতা ay ইত্যাদি ছাব) তা রসোত্তার্ণ শিল্প- 
সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত হোয়েছে বলা চলে। বাইশখানা 
ছবি fea রাঁথন মিত্রের । আঁধকাংশই দশ্যাঁচত্র। তাঁর 


প্রদর্শনী পরিক্রমা 


সুন্দরম্‌। উনআশি পৃষ্ঠা । তেরশো সাতষটি। 





পূর্বের গৌরব WEN রেখেছেন। হেমন্ত মিশ্রের 


[তরক্রীীতিতে ঝোঁক দেখা গেল। তাঁর TAFT, 
‘সত্যের বোঁদকা' প্রভৃতি চিত্র আমাদের যথার্থ আনন 
দান কোরেছে। 

পাঁরশেবে সসাহাতাক গোপাল হালদার মহাশয়ের 
বন্তবোর পুনরান্ত কোর : রূপাশল্পের যা পূর্বতন 
ধারা ছিল তা থেকে সম্পূর্ণ নৃতন ধারার প্রবর্তন 





'কস্‌মিক রিফ্লেকসন' : শিল্পণ প্রাণকুষ। পাল aT) 


এপি 


হচ্ছে এ-দেশেও। বলেছি তা কালের ধর্ম। “মানুষ নকল 
করবে না-রচনা করবে" এ হচ্ছে শিল্পের স্বীকৃত 
সতা। 'রচনা'র যে বিশেষ রীতি একাল আবদ্কার 
করেছে তাতে বিশেষ অধিকার আয়ত্ত করা প্লয়োজন 
হয়ে পড়েছে দর্শকের । শিল্পীর এ দাবী মুরোপের 
দর্শক FAI করে এখন তার জন্য প্রস্তুত হয়ে 





উঠেছে । আমাদের দেশের দর্শকের সে প্রস্তীত এখনো 
নেই, ছিজ্পীদেরও। অনেক সময় SES এখনো 
অসম্পূর্ণ। দুদকের সেতুহীন শ্‌নাতার মাঝখানে 
অবশ্য নয়া A) ও বোম্বাই-র বাকচাতুর্ধ একটা মায়া- 
মার্গ সৃষ্টি করেছে। কিল্তু তা রূপ-রসের জ্যবস্ট্ান্ 
যোগাযোগ নয় রোপা রসের স্থল আকষ ণ 


গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ-এর প্রদর্শনী | 
প্রীতি বছরের মতো এবারেও fates 'বভাগ্পের ছাত্র- 
ছাত্রীরা এ-প্রদর্শনীতে তাঁদের শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশের 
যোগ লাভ কোরে সাধারণো পাঁরাচাত < মর্যাদ 
দুই-ই পেয়েছেন। প্রথমেই যাঁর নাম উল্লেখ করা চলে 
তান হচ্ছেন শ্রীসুনাীল দাস। এ*র বিষয় পঢনরুক্তি 
না কোরেই বাল, এই তরুণ শিল্পীর পাঁরণতি আমরা 
সাগ্রহে লক্ষ্য কোরব। মিলন মুখোপাধ্যায়ের 'আ্যানাদার 
ব্যানকোয়েট', আশাীষকৃমার প্রধানের "গাল উইথ হার 
পেট', অনিমেষ নন্দীর 'কলর কম্পোজিসন', অংশাককুমার 
দেবের ফেসঢাটভ ডে আট রাজস্থান' চিন্রাবলন [শল্পী- 
দের শান্তর পাঁরচয় বহন করে এনেছে। ভারতীয় কলা 
বিভাগের কয়েকাঁট 'কাঁপ' প্রশংসনীয় । উডকাঁট. লাইনো- 
কাট, িখোগ্রাফ এবং এচং-এর কাজগুলির মধ্যে 
অনেকগ্‌ুলিই উপভোগ্য । ভাস্কর্য বিভাগে সান্ত্বনাকুমার 
গোস্বামীর গার্ডেন কম্পোঁজসন' ভোলানাথ কর্মকারের 
AETA, বুলবুল চৌধুরীর 'কম্পোজিসন' এবং হরভূষণ 
মালের ‘মাদার আন্ড চাইল্ড' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
কমার্শিয়াল আর্ট ডিপাটমেণ্টে বেশ কিছু কাজ 
উচ্চাঙ্গের। কাঠের কাজ, মৃৎশিল্প, বাটিক, বয়ন শিল্প, 


হেমন্ত Tass আঁঙ্কত ছাঁবাঁটির নাম “ভারমিলিয়ন টু are (ত্রয়শ)। 





সরামকসশ, চামড়ার কাজ প্রভাতর 


ক্লাফটস 'বভাগে। পেশাদার শল্পীদের চেয়ে কোনো 
. 
কোনো কাজ আধকতর Tarr হোয়েছে। 


পেরিয়ে যখন বৃহত্তর শিল্পজগতে প্রবেশ কোরবেন 
১৯ a পি e 

তখন যে তাদের মধ্যে অনেকেহ প্রাতাচ্ঠত TAE? 

S £ ~ ey 

হসাবে স্বীকাত লাভ কোরবেন-এ বিষয়ে আমরা 


আঁফ্রকার উগাণ্ডা সরকারের শিক্ষা 
করেন শিল্পী 
কোলকাতায় এসৌছলেন ছুটিতে | 
তাঁর সাম্প্রাতক 


শ্রীকমল চৌধূরী। 
E কালের ছাবর এক 
করেন। ল্যাণ্ডস্কেপ রচনায় কমলবাবুর দক্ষতার প 

পাওয়া গেল। 'বুগিসুর দৃশ্য" 'বুগিসুর নৃতা উৎসব' 
slate তার প্রমাণ। উদ্বোধনের দন 
আঁফ্রকার বন্য পশুদের জনবনযান্রা নিয়ে তোলা একটি 
ফিল্মও দেখান একজন অপেশাদারের 


প্রদর্শনী 


A 
241 এ TAJA 


পক্ষে এমন GK দক্ষতা ঈষণায় সন্দেহ নেহ 


সরলা ভোমিকের একক প্রদর্খন। 
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sza চৌধ্‌রীর আলোকচিত্র প্রদশনণী | 


[চ্রকরদের তুলনায় ফোটোগ্রাফারদের আর্ট রচন 
পাঁরচয় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে একজন হোলেন 


চৌধুরী । বিগত ১৫ই অক্টোবর থেকে ২০শে 
পর্যন্ত 





আ'ট'ল্ট্রা হাউসে চলে এই প্রদর্শনণী। 


প্রদর্শনী পরিক্রমা | সৃন্দরমূ। একাশি পৃহ্ঠা। ₹ 


র CEA 


IEG 


Ear 


সাতঘাঁটু। 


প্রদর্শনী পাঁরক্রমা 








ইণ্ডিয়ান কঁমাট অব কালচারাল 'ফ্রিডমের কোলকাতা 
কেন্দ্র। বিশেষভাবে উপভোগ। হোয়েছে দিল্লীর আশে- 
পাশের মুসলমান আমলের ফোটোগ্রাফগুঁলি। ater 


আলোকচিত্র প্রদর্শনের জন্য শ্রীচৌধুরী ম্যাজিক 
লণ্ঠনেরও ব্যবস্থা রাখেন। এই তরুণ আলোকাচিন্রীর 
উজ্জল ভাঁবষাতের হীঙ্গত বহন কোরে এনেছে এ 
প্রদর্শনী | 

রঙ্গালয়-স্থাপত্য প্রদর্শনী । 

থিয়েটার সেন্টার ও ভারতীয় নাট্য সঞ্ঘের উদ্যোগে 
থিয়েটার CHOTA গৃহে এক রঙ্গালয়-স্থাপত্য প্রদর্শনী 


সূল্দরমূ। বিরাশি পৃঙ্ঠা। তেরশো ATSATG | 


গাভন'মেন্ট আর্ট 
কলেজ-এর জয়ন্ত 
কৃমার পাল 
নামত ভাসকর্ষ 
“FCA | 


খোলা হোয়োছল। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় প্রদর্শনীর 
উদ্বোধন করেন। আলোকাঁচত্র, আঁঙ্কত aba এবং 
মডেলের মধ্য দিয়ে রঙ্গালয়-স্থাপতোর একাঁট হাঁতহাস 
তুলে ধরাই লক্ষ্য ছিল এ-প্রদর্শনাঁর। নাট্যগৃহ নির্মাণ- 
ধারার এীতহাসক ক্রমাবকাশ, বিদেশের বন্তমান ও 
প্রাচীন রঙ্গালয়-স্থাপতা এবং ভারতের প্রাচীন ও 
বর্তমান রঙ্গালয়শৈলীর একাট WAT সুন্দর চিত্র এতে 
পাওয়া যায়। এই ধরণের প্রদর্শনী ইতিপূর্বে কোথাও 
দেখোছ বোলে মনে পড়ে না। থিয়েটার সেন্টার ও 
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ভারতীয় নাট্য সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে সাধুবাদ জানাই। 
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শরৎ সাহত্য সম্মেলন-এর অন্যতম সম্পাদক কেশব মুখোপাধ্যায় ও বন্তুতারত বিখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী মনোজ বসকে দেখা যাচ্ছে 


শরৎ সাহিত্য সম্মেলন। 
‘সাহিত্যে সঞ্কট' প্রবন্ধ থেকে অন্নদাশশ্কর রায়ের একটি 
উদ্ধৃত দিয়ে এ-প্রসঙ্গের জবতারণা করা যাক : এক- 
বার একজন প্রশ্ন করেছিলেন, “আচ্ছা, শরৎবাবুর বই 
কি বাংলা ভাষায় wes হয়েছে! ati এরই নাম 
দিশ্বিজয়। শরৎচন্দ্র দেশকে অতিক্রম করেছেন। অন্তত 
প্রদেশকে। এখন "তান ভারতীয় সাহতিক। 
কিছুদিন আগে শিল্পী সংস্থার উদ্যোগে মহাজাতি 
সদনে অনুষ্ঠিত হোল পঞ্চম বার্ষিক শরৎ সাহতা 
সম্মেলন। ভারতের 'বিজ্ঞ্মন-গবেষণা ও সংস্কৃতি 
দপ্তরের মন্তী ডঃ হুমায়ুন কবির-এর উদ্বোধনী ভাষণে 
শ্রীরায়-এর কথারই যেন প্রতিধ্বনি শুনতে পেলাম। 
শরৎচন্দ্র রচনাবলীর faea ভারতীয় ভাষা ও 
বিদেশী ভাষায় অনুবাদের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন 


[তান । প্রথম দিনের আলোচা বিষয় ছিল 'শরৎচন্দ্র ও 
বিশবসাহত্য'। আলোচনা করেন শ্রীভবানশ মুখোপাধ্যায় 
অধিবেশনের সভাপতি ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 
ভাষণে বলেন, সাহিতোর উপর দেশকালের erst পড়া 
স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী । দেশকালের সীমা আতিকুম- 
কারী সাহাত্যিকই প্রথম শ্রেণীর সাহত্যিক। বলা 
TNA, শরৎচন্দ্র তাঁদের মধ্যে একজন। সম্মেলনের 
অন্যতম সম্পাদক শ্রীকেশব মুখোপাধ্যায় জানান যে. 
শরৎচন্দ্রের একটি প্রামাণ্য জীবন রচনা এবং একটি 
স্মৃতিসৌধ নির্মাণের এক পাঁরকল্পনা সংস্থার পক্ষ 
থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের কাছে 
সাহায্যের জন্য পেশ করা হোয়েছে। বর্তমানে এটা 
পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় সংস্কাতিদপ্তরের 
মন্ত্রীর পরাক্ষাধীন। এইদিন সংস্থার সভাপতি বিখ্যাত 





প্রকাশনী ASOT বেঙ্গল পাবাঁলশার্স-এর অন্যতম 
স্বত্বাধিকারী মনোজ বসু সকলকে সাদর অভ্যর্থনা 
জানান। 
Pasta দিনের আলোচ্য বিষয় ছিল "শরৎচন্দ্র ও 
তৎকালীন বঙ্গ সমাজ'। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 
শ্রীসৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুর। fates আঁতাঁথ হিসাবে 
“উপস্থিত থাকেন বিখ্যাত উৎকল সাহাতাক শ্ৰী 
কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহশী। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন 
ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য ও 
ডঃ আঁজতকুমার ঘোষ। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, 
শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে 'বহু জিজ্ঞাসা বর্তমান। অনেক 
সমালোচকদের মতে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে অত্যুক্তি যথেষ্ট 
; শ্রীভট্রাচার্যের মতে এইকথা সত্য নয়। তিনি 
নন সমাজ পারিবর্তনশখল। শরংচন্দ্রের সময়ে সমাজের 
লা যে-রুপ ছিল, আজকের সমাজের সমস্যা 
অন্যরূপ। সে হিসাবে তাঁর উপন্যাসের Shania 
O জীবন্ত, স্বাভাবক ও যথাষথ। ডঃ সাধন ভট্টাচার্য 
OO বলেন, উনবিংশ শতাব্দীর নারীজাগরণ, ব্যান্তস্বাতন্তা- 
বাদ, সমাজতান্তুকতা, শিজ্প উল্মেষে ভূম্যাধকারীদের 
SARIS আর ব্রাহ্মণাশাঁসত সমাজ ব্যবস্থার Toa 
_ শরৎচন্দ্র উপন্যাসে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সমাজ 
কখনও মানসিক সংস্কাররূপে অন্তরের মধ্য দিয়ে, 
কখনও বাহ্যশক্তির্ূপে মানুষের প্রকাশকে বাধা দিয়েছে 
wae আহত এই দুইরূপই বর্তমান। ডঃ অজিত 
ঘোষ বলেন, শরৎচন্দ্র ছিলেন সমাজ-সচেতন সাহাত্যিক। 
বাঁকম, রবীন্দ্র প্রদর্শিত পথে তান বিচরণ কোরলেও 
তাঁর মধ্যে ছিল নোতুনত্ব। 
উৎকল সাহাতিক শ্রীকাঁলন্দীচরণ পাণিগ্রাহী বলেন, 
আধুনক ভারতীয় সাঁহত্যের কথা উচ্চারণ কোরলে 
:. প্রথমেই বাংলা সাহিত্যের কথা বোলতে হয়। সমগ্র 
ভারতীয় সাহিত্যই বাংলা সাহিত্যবশেষভাবে বাঁঙ্কম- 
চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র কাছে খণী। শ্রীপাঁণ- 
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গ্রাহদর মতে, দেশ কোন ভাষা-ভাষীর নয়, কোন রাজ- 
নৈতিক দলের নয়, কোন ব্যান্তীবশেষের নয়_দেশ জাতি- 
'নর্মাতা সাহাত্যিকগণের। শরৎচন্দ্র এই সকল দেশ- 
নির্মাতা সাহাতিকগণের অন্যতম। তিনি আরো বলেন 
যে, যাঁদও তান বাংলা ভাষায় লিখোঁছলেন তবু তার 
প্রভাব সমগ্র ভারতীয় সাহতো প্রবহমান। এই দিনকার 
সভাপাঁত শ্্রীসৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, সাহাত্যকের 
সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ পায় স্বকীয়তা । উপকরণ যাই 
হোক প্রকাশই মৃখ্য। সাহত্য বাস্তবধমর্ঁ সত্য, কিন্তু 
সে জড়ধ্মী“ নয়_সে জীবনধর্মী। 

তৃতীয় দিনের আঁধবেশনে শ্রীপাবত্রকূমার গণ্গো- 
পাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সংস্থার পক্ষ থেকে উৎকল 
সাহতিক শ্রীকালিন্দীচরণ পাঁণিগ্রাহীকে সম্বর্ধনা 
জ্ঞাপন করা হয়। শ্রীপাণিগ্রাহী সম্বদ্ধনার উত্তর স্বীয় 
মাতৃভাষায় প্রদান করেন। পরে ‘শরৎচন্দ্র ও আধাঁনক 
বাংলা সাঁহতা' প্রসঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন 
ডঃ হরপ্রসাদ "মন্ত্র, ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় এবং নাট্যকার 
শ্রীদাগন বন্দ্যোপাধ্যায় । ডঃ ত্র বলেন, আধুনিক 
বাংলা উপন্যাসের ব্যাপ্তি যতটা ঘটেছে, শরৎচন্দ্রের 
উপন্যাসে হয়তো ততটা নেই ৷ কিন্তু গভীরতা যা আছে 
আধুনিক উপন্যাসে তার একান্ত অভাব । ডঃ রায় শরৎ- 
চন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে 
সেতুস্বরূপ বোলে বর্ণনা করেন। নাট্যকার শ্রীবন্দ্যো- 
পাধ্যায় বলেন, শরৎচন্দ্র উপন্যাসে নাট্যোপাদান যথেষ্ট 
পরিমাণে আছে। কাহিনী ও গল্পের প্রাচু্যই এর 
কারণ। সে-কারণে শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসেরই 
MÈRA দেওয়া হোয়েছে। B 

১৮ই, ১৯শে ও ২০শে সেপ্টেম্বরের মূল তিনটি 
অধিবেশন ছাড়াও ২৩শে সেপ্টেম্বর একটি বিশেষ 
অধিবেশনের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে কবি 





 শ্রীনরেন্দ্র দেবের সভাপাতিত্বে সংস্থার পক্ষ থেকে বঙ্গ- 


ভারতীর সংসন্তানন্রয় শ্রীবভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, 





বোম্বাই-এর রাজ্যপাল ্রীত্রীপ্রকাশ-এর সঙ্গে আলোচনারতা শ্রীমতী বাঁণা দাশ ও শ্রীমতী টূুকটুক রণবীর সিং। 


শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও ্রীপ্রেমেন্দ্র Trace 
সাহিত্যিক-সম্বর্্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সংস্থার সভাপাতি 
এবং অভিনন্দন পাঠ করেন। সম্বর্ধনার উত্তরে শ্রী 
বভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বলেন, বাংলা ভাষা আজ নানা 
দিক দিয়ে বিপন্ন_একথা বাঙালীমাত্রেই জানেন। বাংলা 
সাহিত্যিকগণ বর্তমানে একটি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন 
হোয়েছেন। শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় জানান যে, 
সাঁহত্যের সেবায় জীবন কাটাতে পেরে তান নিজেকে 
ধন্য মনে কোরছেন। তাঁর ate এই সম্মান-প্রদর্শনে 
{তান বিশেষ অভিভূত শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন যে, 
Siete এই সম্বর্ধনা যেন তাঁদের পুরস্কারই নয় 
ভাবষ্যতে আরো এঁগয়ে যাবার প্রেরণাও দেয়। 

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক হরিপদ ভারতী, 
ডঃ হরপ্রসাদ fan উল্লিখিত সাহাত্যিকগণের রচনা- 
বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভায় গৃহীত এক 


খবরাখবর | স্‌ন্দরমূ। ছয়াশি পৃহ্ঠা। তেরশো ATENT | 





প্রস্তাবে মহাজাতি সদনে শরৎচন্দ্র ও অন্যান্য সাহ1ত্যিক- 
নায়কগণের আলেখ্য রাখবার দাবী জানানো হয়। প্রস্তারু 
উত্থাপন করেন শ্রীকেশব মুখোপাধ্যায় এবং সমর্থন 
করেন শ্রীসুধীর ঘোষ৷ 

সম্মেলনের বিভিন্ন দিনে থিয়েটার ইউনিট, চতুরঙ্গ ও 
রূপকার কর্তৃক যথাক্রমে গৃহদাহ, মহেশ AR ব্যাপকা 
বিদায় নাটক তিনটি অভিনীত হয়। fafon দিনে 
সঙ্গীতে সুশীল চট্টোপাধ্যায়, মীরা ভট্টাচার্য, দিলীপ 
বিশ্বাস, দেবী মজুমদার, কমলা বসু, শৈলেন IIAN- 
পাধ্যায়, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্রোপাধ্যায়, 
সমর 1S প্রভাত শিল্পাীব্‌ন্দ অংশগ্রহণ করেন। 


‘উদয় ভিলা'র বোম্বাই-প্রদর্শনশী। 
কিছুদিন আগে বোম্বাইতে উদয় ভিলার নারী সমবায় 
সামাত একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। অন্যান্য- 















বারের মত এবারেও প্রত্যেক wee জিনিসে উন্নততর 
কলানৈপুশ্যের পাঁরচয় দিয়ে রুচশীল ক্রেতা সমাজে 
প্রাতষ্ঠালাভ কোরতে সফল হোয়েছেন এরা । সমাজের 
কাছে যারা বোঝা মাত্র, অর্থনোতিক চাপে যারা 
5 নিস্পোঁষত, উদ্বাস্তু হওয়ার অভিশাপে যারা পর্যাদুস্ত, 
সেই তাদেরই স্বপ্নে-গড়া এই উদয় ভিলা'র সাফল্য 
আমাদেরও ASS আনন্দ দান কোরেছে। বাংলার লোক- 
সংস্কৃতির বাহক লোকশিল্পের পুনরুদ্ধার ও তার 
বাঁলষ্ঠ প্রয়োগের দ্বারা এরা আজ বাংলার বাহিরেও 
অসংখ্য কলারাঁসককে নৃতন Teal দান কোরতে 
সক্ষম হোয়েছেন বোলে আমরা গর্ব অনুভব কাঁর। বলা 
বাহুল্য এই সব কিছুরই আড়ালে rae) শ্রীমতী বীণা 
দাশের অসামান্য কর্মপ্রীতিভা ও বান্তত্ব বর্তমান। 


_ একটি উজ্জল তারার অৰসান। 
জগতে এক অপূরণীয় ক্ষতিস্বর্প। বন্ধু বিয়োগ 
». বেদনায় ভারাক্লাল্ত মন আমাদের । মৃত্যুকালে বয়স 
হোয়োছিল তাঁর মাত্র তিপ্পান্ন বছর। 
| জন্ম হোয়েছিল ১৯০৮ সালে। বর্ধমানে। সকাটশ 


আসে। পরে ইনস্টিটিউট অব মিডল sie owt 
elas থেকে বাঁন্তলাভ কোরে ইতালী যান। প্রথম 
একক প্রদর্শনী ১৯৩৭ সালে! কোলকাতায়। দিল্লীর 
শিল্পী বলা হয় তাঁকে । বাঙালী হোলেও বাঙলাদেশ 
ত্যাগ কোরেছিলেন অনেকদিন। বেঙ্গল স্কুলের ধারা 
অনুসরণ না কোরে আধুনিক শল্প-আঁঙ্গকে চিত্র 
আন্দোলনের অগ্রণী হোলেন শ্রীশৈলজ। ফ্রান্সে ও 
ইতালীতে থাকা কালীন stat মাতিস প্রমুখ বিশিষ্ট 
শিল্পীর ঘাঁনম্ঠ alae আসার ফলে তাঁর চিত্রকলা 
নোতৃন পথের সন্ধান পায়। স্বদেশের শিল্প-এতিহ্যের 
প্রীত অনুরান্তি তা বোলে কিছুমাত্র কম ছিল না। কাংড়া 
কলমের ছান্দাসক pita ও লোকচিন্ুকলার সরলতার 
নিদর্শন পাওয়া যায় তাঁর বহু ছবিতে । AANST 
[শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রের মন্তব্য স্মরণ করা সমীচীন, ‘এই 
তরুণ শিল্পীর কাজে প্রকাশ পেয়েছে আধুনিক চিত্র 








ধারার অত্যন্ত সরল রূপ)" 

প্রাতানাধত্মূলক এমন কোন শল্প-প্রদর্শনী 
আমাদের দ-ভ্টগোচর হয়নি যেখানে শ্রীশৈলজের ছবি 
অন/পাস্থত। উনিশ শো সাতচাল্পশে প্যারীতে ইউনেস- 
কোর তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত সমকালীন Paen- 
প্রদর্শনীতেও এর চিত্রকলা বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। 
ভারতের বাভিন্ন পন্র-পান্রকা সমালোচনায় প্রশংসা মুখর 
হওয়া ছাড়াও প্যারীর বো আর্ট was, রোম-লণ্ডনের 
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বিস্তারিত আলোচনাপূবকি 
সম্মানত করে তাঁকে । : 

শিল্পীর সাম্প্রাতক কালের সাঁষ্টগুলি অভিনবন্ধে 
কম উজ্জ্বল নয়। বৃহৎ পারপ্রোক্ষিতে 'মাঁনয়েচার 
পেণ্টং-এর মেজাজ সুনিপূণভাবে উপস্থিত দেখে 
বিস্ময়ে আপ্লুত হই আমবা। অর্থলপ্সু ছিলেন না 
শ্রীশৈলজ। তবু ক্রমাগত স্বদেশে ও বিদেশে fate 
হোয়েছে তাঁর ছবি। এ-যুগে এটা সুলক্ষণ বোলতে 
হবে। 

কনট CAA, সন্ধ্যেবেলা ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে যেতে 
যেতে কারো, চোখ হয়তো-বা কোনাদন অশ্রুসজল হবে 
তাঁকে স্মরণ কোরে । মন্থরগাঁততে হেপ্টে চলা একটি 
TAA! অত্যন্ত সাধারণ পোশাক। উচ্চতা পাঁচ ফুট 
wa! কিন্তু চোখ দুটির দিকে তাকালে বোঝা যায় 
অসাধারণত্ব। প্রাতভার দীপ্তি। আর কোনদিন দেখা 
মিলবে না সেই মানুষাঁটর। 

পরলোকগত শিল্পীর আত্মার কল্যাণ কামনা করে 
সন্দরম্‌। 


misa যডন্তরাষ্ট্র অভিমুখে erst খাঁ। 
জি-ীব-এস তাঁর ম্যান আশণ্ড সুপার ম্যান-এ লিখে- 
ছিলেন, ‘The true artist will let his wife starve, 
his children go barefoot. his mother drudge 
for his living at seventy, sooner than work at 
anything but his art. আজকের সমাজে হয়তো আর 
এতোখানির প্রয়োজন নেই। 

লব্ধপ্রাতজ্ঞ বাঞ্গচিত্রাশল্পী যুগান্তরের কাফী খাঁ 
(অমৃতবাজার পাত্রকার "পাঁসয়েল') গত আগষ্ট মাসে 
প্যান আমোরকান বিমানযোগে মাকিণি যুন্তরাম্ত্র অভি- 
মুখে রওনা হোয়েছেন। Tas সরকার শ্রীযুক্ত 


খবরাখবর 
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e 


a EEN S = টিকার রত সি hw x 1 
লাহড়াকেই প্রথম ভারতীয় রাজনোত ব্ঙ্গাচত 


শিল্পী হিসাবে তাঁদের দেশ পাঁরদর্শন এবং তথাকার 
c 
|| 


শক্ষার পদ্ধাত দর্শন করার জনো িমল্ল্রণ 


শ্রীযুক্ত লাহিড়ী প্রথমে হনোলুলুতে হাওয়াই বিশব- 
আন্তজাতক সাংবাঁদকতা 
সম্মেলনে নৈৌতিক বাঙ্গচিত্রের বশেষজ্ঞ Tear 
এক পক্ষকাল অবস্থান করার পর সেখান থেকে মাকণ 
যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডে ওয়াশিংটনে অবতরণ কোরবেন। 
[ডিসেম্বরের শেষে আটলাশ্টক পথে ইয়োরোপ হোয়ে 
ভারতে প্রত্যাবত ন। 

ইয়োরোপে তি প্রথমতঃ লণ্ডন পরে প্যাঁরসে, রোম 
ও এথেল্সে িছাীদন থেকে বৃটিশ, ফ্রেণ্ড, ইটালীয়ান ও 
গ্রীক স্থাপত্যের, ভাস্কর্যের ও চিত্রের মূল রূপের 
উৎসের প্রাণধান করতে GAF | 
তেরশো সাতবাট্র। 


স্‌ ন্দ্রম্‌ || Boal শি পূ ঠা 
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উপাচার্য সৃবো 
মিত মহাশয়নে 


দখা যাচ্ছে 


শিল্পীর এই অভিযান জয়ষুন্ত হোক। 
তাঁন স্বদেশে প্রত্াগমন কোরে ভারতীয় বাঙ্গাঁচত 


“CP আবার কোন আভিনব দক সংযোজন কোরে 


al 


সক্ষম হবেন। 


উপাচার্য পদে শ্রীস্‌বোধ faa! 

বহু কলাঁভ্কত হোলেও সারা ভারতের সমস্ত বিশব- 
বিদ্যালয়ের মধ্যে এই কোলকাতা িশ্বাঁবদ্যালয় সর্বা- 
াব*বাবদ্যালয়ের উপাচার্য পদাট 
কোরেছেন সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রী 
বশ্বাঁবদ্যালয়ের দৈনান্দন কাজ 
পাঁরচালনায় নেতৃত্ব করা ছাড়া বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞানের ক্ষেত 
প্রসারিত করার জন্য des নব নব পথে উদ্যোগ 
মাশ্রত আস্থা রইল আমাদের 


পেক্ষা ABTA! এই 





এবং শ্রচ্ধা মাশ্রত 


feta আশা 


তাঁর উদ্দেশ্যে। 


Z rem 
SISTA একটি সুন্দর নামের মাধুর্য মনকে আভীষন্ত 
প্রখ্যাতনামা Pee} নীরদ মজুমদার মহাশয়ের 
চিত্র শশক্ষণালয়ের নাম। আজকের দিনে নানার্প্‌ 
“ব্যবহারিক ও অর্থকরী বিদ্যা অজনের জন্যে আমরা 
হন্যে হোয়ে ছুটে চোলোছি। কিন্তু তারই মাঝে হয়তো- 
বা কেউ কেউ 'আপন মনের মাধুরী" আবিচ্কারে আত্ম- 
নিয়োগ কোরতে চাইছে। Tere GSE সুযোগের 
অভাবে সেই ইচ্ছা হাঁরয়ে যায় TAFA মরুপথে'। 
শচন্রভাষা-এমন এক সুযোগ ও আনূকূল্যের 
দাবীদার হোয়ে আমাদের নিকট উপস্থিত। নারদ 
মজুমদার মহাশয়ের ফরাসীদেশ হোতে AS 
অভিজ্ঞতার afore এই প্রতিষ্ঠানকে আরো মহস্তর 
পথের নির্দেশ দেবে। 





শিল্পীদের সঙ্গে মাকিণি রণতরাঁর ক্যাণ্টেনের সাক্ষাৎ। 
ক্যাপ্টেন থিয়োডোর এইচ ডেভী মধ্যপ্রাচ্য এলাকায় 
fae মাকিণ রণতরী ইউ, এস, এস, গ্রীণউইচ বে-র 
মধিনায়ক। শিজ্পানুরাগস ক্যাপ্টেনাট জাহাজের অনেক 







ফিরেছেন। শ্রীধাঁমনী রায়ের দুখানা ছাব, প্রীগোপাল 
ঘোষের তনখানা ata ও শ্রীস্মনীলমাধব সেনের এক- 
খানি ছা তান ga করেন। এইসকল foo তাঁর ব্যান্তুগত 
ওয়াঁশংটনস্থ সংগ্রহশালায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। ছবির 
ভাষা যে সর্বদেশ ও সর্ককালব্যাপা, দেশ ও কালের 


নাক আই গ্যালারণ। 

Apsara, চিত্ররাসকগণের কাছে একটি সুসংবাদ! 

5 রা ae a, 
গ্যালারীর উদ্বোধন হয়। ঠিকানা : ২১নং িয়েটার 
TATE | 





: নতুন যাদুঘর । 
 প্রাশ্চমবঙ্গ সরকার ইদানীং যে প্রস্বতাত্বিক ডিরেক্টরেট 
স্থাপন কোরেছেন সেই দপ্তর থেকে এই রাজ্যের 





কাজের মধ্যেও এখানে এসে উৎকৃষ্ট শিল্পকর্মের সন্ধানে 





O RIS জায়গায় খননাদির মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রাচীন 


নিদর্শনগুলো নিয়ে একটি যাদুঘর স্থাপনের এক 
প্রকল্প রচনা কোরেছেন। রাইটার্স 'বীল্ডং-এর OR 
বকের একতলায় প্রায় তিন হাজার বর্গ ফুট পাঁরাঁমত 
একটি প্রকোচ্ঠে ওঁ প্রত্বতাত্বক যাদুঘর স্থাপনের প্রস্তাব 
প্রকল্পে করা হোয়েছে। এর সঙ্গে গবেষণাকারীদের 
সুবিধার্থে একটি লাইব্রেরী রাখার প্রস্তাবও হোয়েছে। 


রবান্দ্রশতবার্ধক উৎসবে ইউনেস্কো । 

ইউনেস্কো তার সদস্য-রাষ্ট্রগুলিতে শতবার্ষকী উৎসবের 
সময় 'টেগোর সপ্তাহ” পালন করার জন্য অনুরোধ 
কোরেছে। ১৯৬১ সালে ইউনেস্কো ইংরাজী ভাষায় 
রবীন্দ্রনাথের ws রচনাগুঁল নিয়ে একখানা সঙ্কলন 
গ্রন্থ প্রকাশ কোরবে। 'গোরা' ফরাসী ভাষায় অনুদিত | 
হবে। সদস্য-রাষ্ট্রগুলতে রবীন্দ্রনাথের চিনর-প্রদর্শনীর 


আন্তজাতিক পুতুল ময্যাজয়াম ৷ 

শ্রীশঙ্কর 'পল্লাই দিল্লীতে এক আন্তজাতিক পুতুল 
I EI স্থাপনের পাঁরকল্পনা কোরেছেন। তাঁর এই 
মনক্তিয়মের জন্য isthe গভন'মেণ্ট সম্প্রীতি কয়েক 
ডজন 'ব্রিটিশ পুতুল তাঁকে উপহার 'দিয়েছেন। ১৮২০, 
সালের কাছাকাছি মঃ জে কে গ্রীন ব্রিটেনে প্রথম টয় 
ঘথয়েটার' বা পুতুলের রঙ্গশালা নিয়ে কাজ আরম্ভ 
করেন। 


কেন বাঁচবো? কেমন করে বাঁচব? | 
করোছিল সনাতন জাবন-রহস্য। কেন বাঁচবো, কেমন 
করে বাঁচবো, বাঁচার মতো বাঁচা কাকে বলে 27 বহহ 
বছর আগে অন্নদাশঙ্কর লিখেছিলেন 'সমর ও শান্তর 
সমালোচনা প্রসঞ্গে। সেই মহান [শিল্পী তথা জীবন- 


শল্পীর পণ্টাশৎ মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হোল ওয়াই 


ডাঁরুউ সি এ হলে। উদ্যোন্তা : কালিকাতাঁস্থত 'ইশ্ডি- 
am কাঁমটি ফর কালচারাল ফ্রিডম" কেন্দ্র। সভাপাতত্ব 
করেন শ্রীবৃদ্ধদেব বসু! অন্নদাশঙ্কর রায়, ফাদার পি 
ফাঁলো, সোভয়েট দূতাবাসের সাংস্কৃতিক প্রাতানাঁধ 
ডঃ ই এম কোমারভ প্রভাতি টলস্টয়ের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা 


খবরাখবর 


সূন্দরমূ। উননব্বই oar তেরশো TSAI 1: 





নিবেদন কোরে সারগর্ভ' বন্তৃতা দেন। ইণ্ডিয়ান কমিটি 
ফর কালচারাল ফ্রিডম" মাঝে মাঝে এইরূপ অনুষ্ঠান 
কোরে বাংলাদেশের বাদ্ধিজশীবগণের মহৎ দায়িত্ব 
পালনে ব্রতী হোয়েছেন। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমরা সবাই 
যে একাত্ম একথা পুনর্বার মনে হোল তাঁদের অনুষ্ঠানে 
গিয়ে। 


আলফারো সেকেরস্‌ কারাগারে । 
whig বছরের প্রবীণ শিল্পী আলফারো সেকেরস্‌। 
সম্ভবত বিশ্বের সর্বোত্তম HOS পেন্টার। গত বছরে 
অগাম্ট মাসে নিক্ষিপ্ত হোয়েছেন কারাগারে । অপরাধ 
রেলকর্ম'চারী ও শিক্ষকদের ট্রেড ইউনিয়ানসমূহের 
বন্দী মুক্তির দাবীতে পাঁরচালত এক শোভাষান্রায় 
নেতৃত্ব কোরেছিলেন তিনি । 

সেকেরস্‌ চাপুলতেপেক ক্যাসালে মেক্সিকোর বিপ্লবকে 


রুপায়িত করার কাজে লিপ্ত ছিলেন। তাঁর জীবনের 
মহত্তম শিল্পকর্ম বলা চলে এইটিকে। যে পাশব-শীল্ত 
সেকেরস-এর হাতের তুলি ধূলায় ছ:ড়ে ফেলে দিয়েছে 
তার Taree প্রতিবাদ ace উঠেছে বিশ্বের অসংখ্য 
শিল্প, শিজ্প-দরদী সাধারণ মানুষের কণ্ঠে। ৬. 





শিল্পী মণি রায়ের মৃত্যু । 

শিল্পী মাঁণ রায়ের মত্যু-বাংলা দেশেরই একজন হত- 
ভাগ্য শিল্পীর মৃত্যু! নানা প্রাতকূল অবস্থার সঙ্গে 
তাঁকে শেষাঁদন পর্যন্ত সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হোল 
অথচ জীবনে ও মননে তিনি ছিলেন অগ্রগাঁতির পক্ষে | 
একদা বহু তরুণ শিল্পী তাঁর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা ' 
লাভ কোরোছলেন। রোমান্টিকতার কুয়াশায় রাঙন 
হবার নয় এ we, অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমাদের - 
ভয়াবহ জাতীয় অধঃপতনের দিকে ।-শঙ্কর দাশগুপ্ত F 
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ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের প্রাতকূল ও 
প্রযুক্ত হয়েছে তার সোন্দর্যসাধনার বরুদ্ধে_তাব 
শিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিন্রাঙ্কনের উপেক্ষায় 
বা প্রচণ্ড নিন্দাবাদে যা অভিবান্ত হয়োছিল। ভারত- 
বর্ষের সুমহান লাঁহত্যের আদান্ত ও Taleo 
অপকটর্তনে আচার সাহেব এখন আর যৎেষ্ট সমর্থন 
পাবেন না, কিন্তু এক্ষেত্রেও খোলাখুঁলভাবে আক্রমণ 
না হয়ে থাকলেও বিচারবোধের Tee ব্যর্থতা প্রকাশ 
পেয়েছে : তবে ভারতাঁশল্পকে আক্রমণ করার ব্যাপারে 
নানা বিরুদ্ধ কণ্ঠস্বরের মধ্যে তাঁর কণ্ঠই নবতম ও 
কঠোরতম। কোন জাতির সংস্কীততে এই সৌন্দর্য 
সাধনার দিক সর্বাধক গুরুত্বপূর্ণ যে দর্শন, ধর্ম ও 
মৌল রৃপগ্রাহ ভাবধারা ভারতীয় জীবনের ভিত্তিভূমি 
এবং শিল্প ও সাহত্যের অনেকাংশ যার বহুবিচিত 
সার্থক ও সচেতন আঁভব্যান্ত, তাদের উপলাব্ধর জন্য 
যা প্রয়োজন প্রায় তার অনুর্প বিশ্লেষণ ও AIF 
বিচারবোধ ভারতীয় [শল্প-ও দাবী করে। সৌভাগ্যের 
বিষয়, ভারতীয় চিত্র ও ভাস্কর্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা 
দূর করার কাজ এর মধ্যে অনেকখানি এগিয়েছে এবং 
তাতেই aly কাজ হত তা'হলে হ্যাভেল সাহেব ও ডাঃ 
কুমারস্বামীর রচনাবলনীর উল্লেখ করেই প্রীত হওয়া 





জশাড্ ও 
ASSIS 
| cates কুল 
লেখক : প্ীঅরবিন্দ 


যেত অথবা পাঁরচয়ের গভীরতায় বা Beer Tue 
নন অথচ যথেষ্ট বিচারশীল অন্য লেখকদের- যাদের 
aa ধ প্রাচাশজ্পের স্বপক্ষে কোন পক্ষপাতের আঁভ- 
যাগ আনা চলে না- রচনার কথা বলে ক্ষান্ত হওয়া 
i fey ভারতীয় সংস্কৃতির মূল অভিপ্রায়ের 
সম্পর্কে আর-ও ব্যাপক ও সন্ধানী বিশ্লেষণ । বিশেষ 
কারে আমি ভারতবর্ষের সেই নূতন মনকে উদ্দেশ্য 
. করে লিখাঁছ, যে-মন দীর্ঘকাল [বিদেশী শিক্ষা, দৃচ্টি- 
. ভঙ্গী, ও প্রভাবে বিপথে চালিত হবার পর আবার তার 
নিজ অতীত ও ভাবয্যৎ সম্বন্ধে সঙ্গত ও সত্য ভাবনার 
দিকে ফিরেছে কিন্তু এক্ষেত্রে তার নতুন আত্মপাঁরচয় 
এখনও যথেষ্ট সর্বব্যাপী, সম্পূর্ণ বা ae হয়ে 
ওঠোঁন। সেই কারণে ভ্রান্ত ধারণার হেতু-নির্ণ'য়ে প্রথমে 
আমার wisd নিবদ্ধ রেখে, পরে ভারতীয় Tereora TDA 
যথার্থ সাংস্কৃতিক মূল্য নির্পণের চেষ্টা করব। 
পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণের ভঙ্গীতে আর্চার সাহেব এই 
{বিষয়টির বিচারের জন্য সম্পূর্ণ একাঁট অধ্যায়ের অব- 
তারণা করেছেন। একতরফা নিন্দাভাষণের সুদীর্ঘ প্রবাহ 
এই অধ্যায়াট। কিন্তু তাঁর এই আক্মণকে সমালোচনার 
ৃ মর্যাদা দিয়ে প্রতিটি বন্তব্যের উত্তর দিতে যাওয়া সময়ের 
.. অপচয় হবে মাত্র । ভারতাঁশজ্পের সমর্থক ও গডণগ্রাহী- 















অনুবাদক : শিশিরকুমার ঘোষ 
শ্রীঅরবিন্দের ইতরাজীতে লেখা মূল প্রবন্ধ থেকে 
অনুবাদ কোরেছেন শান্তিনিকেতনের ইংরাজীর 
অধ্যাপক ঘোষ৷ বর্তমানে তিনি শ্রীঅরাঁবন্দের 
অধ্যাত্ম-সাধনার বাভিন্ন দিক সম্পর্কে 
গবেষণারত। আমরা আশা কাঁর ভবিষ্যতে তাঁর 
গবেষণামূলক প্রবন্ধাদ সুন্দরম্‌_-এ প্রকাশ 
কোরতে সক্ষম হবো। 


দের সম্পর্কে আর্চার সাহেবের ie আশ্চর্ধরকম অসার 


_ ও ulsivess, আধকাংশ ক্ষেত্রে নগণ্য, দূর্বল ও 
কখনও বা অপ্রাসাঁঞ্গক বন্তব্যে পূর্ণ; এর সঙ্গে আরও 
রয়েছে চোখ-ধাঁধানো বিরাট বিশ্লেষণ ও জবরদাঁস্ত 


অর্থহীন বাক্যাবন্যাস-যার মূলে রয়েছে ভ্রান্ত বোধ 
বা আধ্যাত্বক আঁভজ্ঞতা বা তত্ত্বগত তাৎপর্য উপলাব্ধর 
অসামান্য অক্ষমতা, যা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর ধর্ম 

বোধ ও দার্শানক মনের চরম দৈন্য। আর্চার অবশ্য 
যুক্তিবাদী ও দর্শন তাঁর দৃষ্টিতে হেয়_ব্যন্তিগতভাবে 


এ ত্রুটির অধিকার. অবশ্যই তাঁর আছে: কিন্তু তাহলে 


অন্ধের রঙ নিয়ে আলোচনার মতই, যে-সব বিষয়ে 
অনুভবের সামর্থয নেই, তা নিয়ে অনাধকার চর্চাই বা 
কেন? তাঁর সমালোচনার যে দু একটি aS আমি 
উদ্ধৃত করছি--তা থেকে তার স্বরুপ বোঝা যাবে এবং 
করা ছাড়া-তাঁর কষ্ট-কল্পিত বন্তব্যকে কোন মূল্য না 
দেবার হেতু নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হবে। 

প্রথমেই আর্চার সাহেবের আশ্চর্য বিবেচনাশন্যতার 
একাঁট TGS দেব। অন্যান্য গুণ-লক্ষণের মধ্যে, আদর্শ 
পৃরুষদেহের ভারতীয় সংজ্ঞায়, দুটি লক্ষণের উপর 
জোর দেওয়া হয়ে থাকে--বিশাল স্কন্ধ ও ক্ষীণ কঁটি। 
সাঁতি বলতে কি মেদবাহূল্য ও বপুর আয়তনে আপীন্ত 





_ক্ষেত্রীবশেষে, যেমন গণেশ বা যক্ষ প্রভৃতি মূর্তির 
ভাস্কর্ষে তাকে স্বীকার করা হলেও-সে কেবল 
ভারতীয় সোন্দর্যবোধের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা নয়; 
সৌন্দর্যতত্বের ইতিহাসে তাদের বিরুদ্ধে আপাতত, এমন- 
কি ঘোরতর winter কারণ বোঝা কঠিন নয়, যাঁদও 
বা কেউ কেউ আঁধক বাস্তবান্গ ও সমৃদ্ধ মানবদেহের 
ভারতীয় কাব ও শিল্পাঁবদরা এই প্রসঙ্গে সিংহের 
উপমা দিয়েছেন, ব্যস! আর দেখতে হবে না, আর্চার 
ভাবগম্ভীর বন্তৃতায় এ থেকে প্রমাণ করলেন যে 
ভারতীয়েরা অর্ধবর্বর অবস্থা থেকে সদাই Te 
হয়েছে! এ-ও তান সহজে বুঝলেন যে ভারতীয়েরা 
তাঁদের বীর-পুরুষের আদর্শ পেয়েছেন স্বদেশের বন- 
জঙ্গল থেকেই, হিংস্র জীব-জন্তুর পূজা থেকে যার 
উদ্ভব। এই জাতীয় তত্ব ও অবাকপটতার ফলে কাঁব 
কঙ্কন সীতার চোখের রঙ ও গভনীরতার সঙ্গে সমুদ্রের 
যে তুলনা দিয়েছেন তাতে, আমার বিশ্বাস, আর্চার 
সাহেব আরও আঁদম অসভ্যতা ও বর্বর জড়োপাসনার 
স্পষ্ট নিদর্শন পাবেন; অথবা বালমকী. যেখানে তাঁর 
নাঁয়কার 'মাদরেক্ষণা"-মাদরার মত চোখে'র বর্ণনা 
করেছেন তাতে ভারতীয় কাঁব-মানসের চির-প্রমত্ত বা 
অর্ধ-পানোন্ত্ত প্রেরণার স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ পেয়ে চমৎ- 
কৃত হবেন। আর্চার সাহেবের জোরালো বন্তব্যের পয়লা 
নম্বর নমুনা-তো এই ৷ নমুনাঁট চূড়ান্ত বটে, কিন্তু 
একক নয়, যুস্তি-তকেরর এহেন বিসদৃশতা সমালোচনার 
অসারতাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। এ প্রায় 
সেই জাতীয় মামুলী আপত্তি যা, বাংলার শিল্পীদের 
প্রিয় বাহু ও চরণের পেলব চিন্রাঙ্কনের কাজকে নিরঙ্কুশ 
তাচ্ছিল্য করার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হয়েছে 
বলে শোনা গিয়েছে। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এজাতীয় 
মুঢ়তাকে ক্ষমা করা চলে, কেন না আধুনিক সংস্কৃতির 
বিপুল বিধানে শিল্প সম্বন্ধে কোনো রকমের প্রবৃদ্ধ 
চেতনা তার কাছে আশা করা চলে না--সহজাত উপভোগ 
ও প্রবৃত্তির তো ইতিমধোই (নার্বচার মৃত্যু ও) সমাধ- 
লাভ ঘটেছে। কিন্তু এই অহঙ্কৃত সমালোচক চড়ামাণকে 
কি বলব, যান শিল্পের গভীর উদ্দেশ্যকে অগ্রাহ্য ক'রে 
কেবল তুচ্ছ খ:টনাটির উপর জোর দিয়েছেন এবং তাও 
এই জাতীয় তাৎপর্য আরোপ করার জন্যেই ? 


প্রাচ্য ও প্রতাঁচ্যের মতানৈকোর গোড়ার কথা 


কিন্তু এহো বাহ্য! এই সমালোচনা প্রসঙ্গে আরও 
গুরূতর ও উল্লেখযোগ্য আপত্তি উঠবে, কেননা আর্চার 
[শিজ্পদর্শনের আলোচনাতেও প্রবৃত্ত হয়েছেন। ভারতীয় 
শিল্পস্যষ্টর সমগ্র সজ্ঞান ভিত্তিভাম প্রত্যক্ষত; আধ্যা- 
fae, প্রজ্ঞায় তার প্রাতষ্ঠা, বিভিন্ন শাস্ত্রে যা একবাকো 
স্বীকৃত। হ্যাভেল এই মূল পার্থকের উপর যথোচিত 
গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং প্রসঙ্গতঃ বুদ্ধি অপেক্ষা 
অপরোক্ষ অনুভূতির অন্তহীন শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ 
করেছেন। এই সিদ্ধান্ত য্যন্তিবাদী মনের কাছে 
স্বভাবতঃই অপ্রীতিকর ঠেকবে, alee AMESA 
একাধক অগ্রণী চিন্তানায়ক ক্রমশই একথার সমর্থন 
করেছেন। আর্চার সাহেব আতি-ব্যস্ততায় এই মতবাদ 
সাহাফ্যে। এই মূল সমস্যা তান কি ভাবে বিচার 
করেছেনঃ এমন উপায়ে যাতে মূল প্রসঙ্গই সম্পূর্ণ 
উপেক্ষিত এবং শিল্প-দর্শনের সঙ্গে যার বিন্দ:মাত যোগ 
নেই। বৃদ্ধের পরমপ্রজ্ঞা ও নিউটনের মহত প্রজ্ঞার যে 
একনকরণের কথা হ্যাভেল উল্লেখ করেছেন তাকে আশ্রয় 
ক'রে তিন তুলনাটিতে ote তুলেছেন এই ব'লে T 
এই দুশট আবিচ্কারে মনোরাজ্যের বা জ্ঞানরাজ্যের ভিন 
স্তরের কথা রয়েছে, একটি আঁধভোৌতিক ও বৈজ্ঞানিক, 
অপবাট মানাঁসক বা আঁত্মক, আধ্যাত্মক বা দার্শানক। 
তান সেই পুরণো নাজর আবার টেনে হাঁজর করেছেন 
এই ব'লে যে নিউটনের প্রজ্ঞা সুদশর্ঘ মননক্রিয়ার শেষ 
ধাপ। অপরপক্ষে এই seat wala ও দার্শীনক 
সমালোচকের মতে বুদ্ধ বা অপরাপর প্রজ্জ্রাবানদের 
কোনো বিচারসাপেক্ষ অভিজ্ঞতা । কিন্তু যাঁরা এ-বিষয়ে 
feu, ma অবহিত তাঁরাই এ সহজ সত্য ভাল করে 
জানেন যে বুদ্ধ বা অন্যান্য ভারতীয় দার্শীনকদের 
সিদ্ধান্তের (আমি এখানে উপানষদের সেই সঞ্জীবনী 
ভাবের কথা বলছি না যা হল বোধ ও বিকাশ-অমৃজ্জবল 
বিশুদ্ধ আধ্যাত্বক অভিজ্ঞতা) পিছনে রয়েছে প্রাসাঙ্গীক 
মনস্তাত্বক ঘটনাবলীর STE পর্যালোচন ও এক বিচার ... 
পদ্ধাত--তা ব্দ্ধিবাদীর বিচারপদ্ধাতি অনুযায়ী নয় = 
বটে, কিন্তু তা হলেও মননের যে-কোনো প্রক্রিয়ার মত 
তারাও যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত । আর-ও প্রাজ্ঞ মল্তব্য প্রকাশ 
করে তাঁর আপীন্ততেই আর্চার অবিচল থেকেছেন এই. 











সুন্দরম্‌) চুরানব্বই ST তেরশো আটবটি। 







ব'লে যে এই বোধি-সমডচ্চয়-যাদের তিনি আকাশকুসুম 
আখ্যা দিয়েছেন-_পরস্পর-ীবরোধী এবং সেই কারণেই 
নেই। আমাদের Te তা' হলে এই সিদ্ধান্তই করতে হবে 


যে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানকদের [ীবশ্প্রকতি সম্পাঁকতি 


আঁবচল অনুশীলন, সতর্ক ও প্রমাণ-ীনর্ভর বিচার- 
পদ্ধাত ও বহুতর [সিদ্ধান্ত কখনই পরস্পরবিরোধী বা 
সঙ্গাতিশূন্য হয়ান? তাই যাঁদ হত তা হলে ক কেউ 
ভাবতে পারতেন যে বংশানুরুম বিজ্ঞানকে ঘিরে পরস্পর- 
বিরোধী একাধিক “অলীক কল্পনা'র টানাপোড়েন চলবে 
অথবা স্থান ও মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব সম্বন্ধে নিউ- 


টনের 'অলীক কল্পনা’ আইনস্টাইনের “অলীক কজ্পনা'র 


কাছে বিপর্যস্ত হয়ে যাবে? অন্যত্র আর্চার সাহেব 











বুদ্ধের প্রজ্ঞান সম্বন্ধে যখন একথা বলেন যে বুদ্ধ 
কোনো একাঁটি বিশেষ বৈদান্তিক প্রজ্ঞানকে অস্বীকার 


করেছেন তখন তাঁর ভ্রান্তিকে উপেক্ষা করা চলে, কারণ 
বৃদ্ধ স্বীকার বা অস্বীকার কোনোটাই করেন নি, আঁদ 
কারণ সম্পর্কে জল্পনা থেকে বিরত ছিলেন aa! 
দ্ধের প্রজ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল দুঃখের প্রতাীত্যসমুৎ- 
পাদে, বস্তুর নশ্বরতা নির্ণয়ে এবং অহঙ্কার, GH! ও 


সংস্কারের িলোপসাধনের দ্বারা মুক্তিলাভে। এই 


{লোপ বা নির্বাণ সম্বন্ধে তাঁর বোধ যতদুর গিয়ে- 
ছিল এবং বৈদান্তিক প্রজ্ঞায় ধরা পড়েছে যে পরম 
এক্যানুভূতি, sents আঁভজ্ঞতায় একই সত্য-দর্শন 
তারা-উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী ও মানাঁসক প্রকাশরীতির 
তারতম্য সত্তেও মূলতঃ এক-ই প্রজ্ঞাসত্য হতে উদ্ভূত 
এই দুশট বিচার বা অভিজ্ঞতা । বুদ্ধের alates 


ছিল না। আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা আমাদের মূল বিষয় 
থেকে অনেক সরে এসোছি কিন্তু আশ্চর্য বিভ্রান্তচিন্ত 
আমাদের সমালোচকপ্রবর--কাজেই তাঁকে অনুসরণ 
করতে গেলে অগ্রাসাঙ্গকতার দুর্ভোগ স্বীকার করা 
ছাড়া গতান্তর নেই। | 

এই হ'ল আর্চরের প্রজ্ঞাবিষয়ক কথা । শিল্পের মূল 


£ সূত্রের রহস্যভেদের এই তো তাঁর রীতি, একথা কি 


বলার কোনো প্রয়োজন আছে যে চিৎ বা মানাঁসক শান্ত 
এক হ'লেও ক্ষেত্র অনুসারে তার প্রয়োগে বা প্রকাশে 


n এুবচিত্য থাকা অসম্ভব নয়? বা. যেহেতু দীর্ঘ মানীসক 


প্রাচ্য ও প্রতীচের মতানৈকোর গোড়ার কথা 


অনুশীলনের ফলে এক প্রকারের বোধর উদ্ভব হতে 
পারে, তার দ্বারা এই প্রমাণ হয়না যে সেই বোধি বুদ্ধি- 


feed শেষ ধাপ, যেমন ইন্দ্িয়ানূভূতির পূর্ববতাঁতা 


থেকে প্রমাণ হয় না যে মানাসক বিচার ইন্দ্িয়ানৃভবের 
শেষ সোপান। ইীন্দ্রয়কে ছাঁপয়ে যায় বুদ্ধি, সত্যের 
অন্য ও সূক্ষমতর রাজ্যে আমাদের প্রবেশ ঘটায় সে; 
তেমাঁন ক'রে বোধিও অতিক্রম করে বুদ্ধিকে; আমাদের 
উত্তীর্ণ করে সত্যের প্রত্যক্ষতর ও Georgy বীর্ষে। 
অবশ্যই বোধির প্রয়োগ ব্যাপারে কাব ও শিল্পী, 
বৈজ্ঞানিক ও দার্শানক ঠিক এক-ই পথে চলতে পারেন 
না। বিজ্ঞান সম্পর্কে লিয়োনার্দো দা Teles অত্যাশ্চর্য 
বোধি ও শিল্পবিষয়ে তাঁর সৃজনীমূলক বোঁধ--দুইই 
এক শান্ত থেকে বিচ্ছারত, Ferg তাদের ঘরে বা আশ্রয় 
ক'রে যে-সব মানাসিক প্রাক্রয়া তাদের রূপ ও রাগ-ভেদ 
আছে। শুধু শিল্পের ক্ষেত্রেই বহুতর বোধর আস্তিত্ব 
রয়েছে। সেক্সপীয়ারের বিশ্ববীক্ষা, তার tater ও 
অনুষজ্গের সঙ্গে ব্যালজাক অথবা ইবসেনের তফাৎ 
আছে, feg সৃজনীধারার যে বৈশিষ্ট্য তাঁদের শিল্প 
বোঁধ-সমন্বিত সেখানে তাঁরা সমগোত্রীয়। বৌদ্ধ অথবা 
বীর্যবান সূচনা হতে পারে, একজনকে তা নিয়ে যেতে 
পারে বুদ্ধের প্রশান্তিতে, অন্যকে শিবের নৃত্োল্লাসে 
বা স্থির appa মাহমায়-এর যে-কোনোটির প্রাতি তত্ব- 
সৃঁষ্টর কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। এ-সব-ত [নিতান্ত 
প্রাথমিক ধারণা আর যান asia উপেক্ষা করেন Tota 
যে ভারতবর্ষের বীর্যবান অথচ সক্ষম শিল্পকে ভুল 
বুঝবেন 'তাতে বিস্মিত হবার ক আছে? 

গর্ভ আস্ফালন ও প্রতাপ ও বন্তব্যের দৈন্য যেন আমাদের 
সেই মানসিক দাঁষ্টিভঙ্গীর যথার্থ গুরুত্ব সম্পর্কে অন্ধ 
না করে, যা তার ভারত-শিল্পের প্রাতি শ্রদ্ধার হেতু- 
স্বরূপ । এই FIGS AT ও তা হতে সঞ্জাত অশ্রদ্ধা 
শুধু যে আপনাতেই আবদ্ধ তা নয়, আর-ও গভীরে 
গিয়েছে তার শিকড় এর পিছনে আছে একটি বিশেষ 
সাংস্কৃতিক শিক্ষা, স্বাভাবক বা আঁজ‘ত মনোভঙ্গী 
বং জীবনদর্শন এবং তাই দিয়েই পাঁরমাপ হবে, যাঁদ 
সেই অগপ্রমেয়ের athe সম্ভব হয়-সেই দুস্তর 





সূন্দরম-। পণ্চানব্বই পচ্ঠা। তেরশো আটঘাঁটু। : 


ব্যবধান যা কিছুকাল আগে পর্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
মানসকে পৃথক ক'রে রেখেছিল, বিশেষ করে ইউরোপীয় 





ও ভারতীয় দৃম্টিভঙ্গীকে স্বতন্ত্র করেছিল। wae 


শিল্পের উদ্দেশ্য ও প্রয়োগরীতি বোঝার অক্ষমতা, তাকে 
তাচ্ছিল্য বা অপাঙ্্‌ন্তেয় করা, এই সেদিন অবাঁধ 
ইউরোপায় মানসের পক্ষে এই অবস্থাই ছিল সব'জনীন। 
এই ব্যাপারে চিরাচাঁরত সংস্কারে আচ্ছন্ন জনসাধারণ ও 
সংস্কৃতির নানা বিচিত্র প্রকাশের বিশ্লেষণে সুপটু 
সমালোচকের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। সেই যুগে 
এই FSI ব্যবধানের উপর কোনো প্রকার সাংস্কৃতিক 
সেতুবন্ধনই সম্ভব ছিল a ইউরোপীয় মানসের 
দৃষ্টিতে ভারতীয় শিল্প ছিল নিতান্ত বর্বর, অপরিণত, 


বিকট-মানবতার আদম বর্বরতা ও অপটু শৈশবের __ 


রুদ্ধগাঁত এক অবস্থা । বর্তমানে এ দৃষ্টিভঙ্গীর যদি 
কোনো পরিবর্তন ঘটে থাকে তার কারণ ইউরোপের 
সাংস্কাতিক দৃষ্টি ও দিগন্তের আকস্মিক ও আশ্চর্য 
ব্যাপ্তি, যে দৃষ্টিকোণ থেকে তার দেখা ও বিচার চলত 
সেখান থেকে সে যেন কিছুটা সরে এসেছে। শিল্পের 
ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য মন সুদাঁ্ঘকাল গ্রীক ও রোমক 
এীতিহ্যের কারাগারে বন্দী ছিল। এ-অবস্থা থেকে 
পরবর্তী“ মানসের নিচ্কৃতির দুটি মাত্র পথ খোলা ছিল : 
রোম্যান্টিক ও বস্তৃতান্রিক রীতি, কিন্তু একই গৃহের 
দু'টি কোণ এই দু'টি দিক--কেননা এদের ভিত্তি এক 
এবং একই মূল বিশ্বাসে afew এদের বৈচিন্র্য। প্রকৃতির 
অনুকৃতি এই অন্ধ সংস্কার, এই আদি সূত্র বা নিগড়- 
নিয়মের গণ্ডীতে আবদ্ধ শিল্পরণীতির প্রভাব স্বাধীন- 
তম শিল্পকর্মকেও প্রভাবিত করেছে__শিল্পসূন্টি বা 
শিল্পবিচার এই একই ভঙ্গীতে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। 
পাশ্চাত্য শিল্পসৃন্টির রীতিকেই একমাত্র গ্রহণযোগ্য 
আদশরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল-বাকি সব 
কিছুই এ-বিচারে ছিল আদিম ও অর্ধ-পারণত অথবা 
কৌতূহলোদ্দীপক বলেই আশ্চর্য অদ্ভূত বা fre 
কর্ষক। যাঁদও এই পুরনো ভাবধারারই এখন-ও প্রাধান্য 
ও প্রভুত্ব চলেছে তবু সম্প্রতি এই অবস্থায় এক বিস্ময়- 
কর পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। কারাগার ভেঙে না 
পড়লেও, তাতে বিরাট ফাটল. দেখা দিয়েছে; প্রাচীন 
ATR মানসিকতার উপর ছাপ পড়েছে আরও 
নমনীয় দৃষ্টির, গভীরতর কল্পনা-বাত্তর। এর ফলে 


প্রাচ্য ও প্রতীচের মতানৈক্যের গোড়ার কথা 


এবং এই পরিবর্তনের সক্রিয় প্রভাবে, প্রাচ্য অন্ততঃ 

পক্ষে চৌনক ও জাপানী শিল্প তাদের প্রাপ্য স্বীকৃতির 
কিছুটা পেতে আরম্ভ করেছে। 

কিন্তু এই পাঁরবর্তন এখন-ও যথেষ্ট এগ্রোয়ান, যাতে 
ক'রে ভারতীয় শিল্পকলার গভীরতর স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য 
বা প্রেরণার সম্যক উপলব্ধি হতে পারে। হাভেলের 
মত দৃষ্টি বা প্রচেষ্টা এখন-ও হাজারে এক। বোশর 
ভাগ সময়ে অতি-মান্রায় সংবেদনশীল সমালোচনা-ও 

আঁঙ্গক বিচার ও কাল্পনিক সমবেদনার Bex ওঠে 
না-ষা বহিরঙ্গ হতেই বোঝবার চেষ্টা করে অথবা 
শিল্পের ব্যঞ্জনার ততট্ুকুতেই প্রবেশ করে যতটা 
অপেক্ষাকৃত নিপুণ ও নমনীয় বিচারের নূতন ও উদার 
দৃষ্টিতে সহজেই ধরা পড়তে পারে, তার বোশ সে আর 
এগোয় না। ভারতীয় শল্পসৃষ্টর মূল উৎস, তার 
আধ্যাত্মিক গঙ্গোব্লীকে বোঝবার চিহ্ন বড় বেশ চোখে 
পড়ে না। সেই কারণেই দৃষ্টিভঙ্গীর এই বিপরীত 
মুখতার হেতু ও গভীরতা অনুসন্ধানের এখন-ও 
যথেষ্ট সার্থকতা আছে। ভারতীয় মানসের জন্যেই এর 
বিশেষ করে প্রয়োজন, কেননা বিপরীত দ-্টিকো। 
থেকে সমালোচনার ফলে নিজেকে বোঝা সহজ. এর BAG 
ভারত-শিল্পের সেই মূল সত্যের সঠিক পরিচয় পাওয়া 
যাবে যা তার ভাবষ্যতের পক্ষে অপারিহার্য, বোঝা যাবে 
কতটা সামায়ক বা অবান্তর প্রকাশ মাত্র এবং ফাকে বাদ, 
দিয়েই নূতন সৃষ্টির পথে অগ্রসর হতে হবে। যাঁদের 
মধ্যে সজনীমূলক wert, আঙ্গিক বিচারে নৈপুণ্য 
ও তীক্ষয পর্যবেক্ষণের সমাবেশ ঘটেছে, AE ক'রে এ 
তাঁদেরই যোগ্য কাজ। কিন্তু ভারতীয় আত্মা ও অনু- 
ভারতীয় চিত্র, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের আবেদনের মূল 
সত্যের অন্ততঃ সামান্য বিবৃতি দিতে সক্ষম । আমি সেই 
চেষ্টাই করব মাত্র এবং শিল্প-তাৎপর্যের দিক গদয়ে তাই 
হবে ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সমর্থন ও স্বপক্ষাচরণ। 

যে-সমালোচনা কোনো বিশেষ শিল্পসৃষ্টর স্বরূপ, 
উদ্দেশ্য ও মুল প্রেরণাকে অগ্রাহ্য করে, এবং কেবল... 
বাহ্যিক খুটিনাট দিয়ে অথবা একেবারে ঈবপরীত = 
দৃম্টিভঙ্গন, উদ্দেশ্য বা প্রেরণার দ্বারা তার বাচাই করে 
তা নিতান্ত নিষ্প্রাণ ও নিরর9৫থক। বিষয়ের বিশুদ্ধ মর্ম 
একবার হৃদয়ঙ্গম হবার পর যখন প্রবেশ ঘটে Tieng 


মি a 







সূন্দরমূ। ছিয়ানব্বই oor তেরশো আটফাট্র। 











নিজস্ব ভঙ্গী ও প্রেরণায়, এবং সেই অন্তরোক থেকে 
বিচার করতে পার রূপ ও fatto, তখনই আমরা - 


বুঝতে পারি সেই 'শল্পবস্তুটি অপর দৃম্টিকোণ বা 
মূলক বিচারের অবশ্যই প্রয়োজন আছে কিন্তু তার 
পূর্বে মুল বিষয়ের মর্মপাঁরচয় না ঘটলে, সে-বিচার 
একেবারে wena হবে। সাহিত্যের অধিকতর ব্যাপক 
ও নমনীয় ক্ষেত্রে একাজ হয়ত অপেক্ষাকৃত সহজ কিন্তু 
অপরাপর শিল্পের ক্ষেত্রে সে কাজ, আমার বিশ্বাস, বেশ 
কঠিন হয়ে পড়ে, বিশেষ করে TIGA পার্থক্য যেখানে 
গভীর, কেননা শব্দের THATS তার অভাবে, মূল প্রেরণা 
থেকে সোজা রূপ ও রেখায় যাবার তাঁগদ, স্যান্টক্রিয়ায় 
এক অপ্রতিরোধ্য SITS ও গুরুত্ব এবং লক্ষ্যে আবামশ্র 
একাগ্রতা এনে দেয়। দশল্পসূন্টির অন্তার্নীহত প্রবেগ, 
তার তীর অনুভব এখানে ফুটে ওঠে আরও স্পজ্ট 
_বীর্যাভাসে, কিন্তু প্রকাশের এই তীব্রতা ও খজনতার 
ফলেই এখানে মিশ্র আবেদন, বৈচিত্য বা আভিযোজনের 
অবকাশ কম। এই id ও তার নির্দেশ অল্তঃপুরষ 
? করপনামানসকে গভীরভাবে স্পর্শ করে, কিন্তু যে- 
ন্দাটকে সে ছুয়ে যায় তা অপেক্ষাকৃত পাঁরামত, তার 
-কেন্দ্রগলিও সংখ্যায় কম। কারণ যাই হোক না 
"কেন, ভিন্নধর্মী মনের পক্ষে এর অনুভব অপেক্ষাকৃত 
es 

ভারতীয় মনের স্বাভাবিক Bates কাছে ইউরোপীয় 
fee প্রায় এই রকমই বা যথেষ্ট মাত্রায় দুবোধ্য, 















 অন্তার্নীহত অর্থে সামান্য অনুপ্রবেশ থাকায় আমি 


বুঝতে পাঁর যে উপরোন্ত বর্ণনাট যথাযথ বা সত্য নয়। 
কিন্তু গ্রীক শিল্পে নয়; কাজেই আঁনবার্ধভাবে 
তুলনাত্মক বিচারের দিক থেকে তাঁর সমালোচনা মূলা 
দেওয়া হয়েছে নিঃসন্দেহে কিন্তু তার ভিতর দিয়েই 


কল্পনা ও সাক্ষী প্রেরণার ATE তার আবেদন, সে প্রকাশ 


করতে চাইছে সুন্দরের একটি দিবা বিভাব এবং সেই 
কারণেই আমাদের কাছে নিয়ে এসেছে ইন্দ্রিয়জ সৌন্দর্য 
সুখের আতীারন্ত এক আনন্দ। শিল্প যাঁদ এই কাজ 
অনবদ্যরূপে সম্পন্ন করে থাকেন, ST হলেই শিল্প- 
কর্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল এবং সে-শিজ্প মহৎ শিল্পের 
অতীত, fey নিহত তত্তের প্রতি ভারতীয় ভাস্করের 
পক্ষপাত--যা কিছু আত্মার অন্তরঙ্গ, দেহ-রূপ সেখানে 
সে-ই প্রেরণারই অনুগামী । এতে যদি তান আংাঁশক 
সাফল্য লাভ করে থাকেন বা AACA TA সঙ্গে সম্পন্ন 
হওয়া সত্তেও তাঁর শিল্প aly কিছু ত্রুটিযুক্ত হয় 
তা হলে, মহত্তর উদ্দেশ্য সত্তেও, তাঁর সৃষ্টি শ্রেষ্ঠত্বের 
অধিকার হবে না : কিন্তু যেখানে তান সম্পূর্ণ সফল 
সেখানে তাঁর স্‌ম্টিও অনবদ্য এবং শিল্পের ক্ষেত্রে 
আধ্যাত্মক ও উচ্চ ভূমির বোধিই যদি আমরা দাবী করে 
থাক, তার প্রাত আমাদের পক্ষপাত এখন স্বচ্ছন্দচিত্তে 
সমর্থন করা চলবে। কিন্তু এর ফলে উভয় প্রকার বা 











অর্থাৎ তাকে গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করা MNE, ঠিক যেমন 
সাধারণ ইউরোপীয় মনের পক্ষে ভারতীয় "ত্র বা 
ভাস্ক্যে'র মর্মমূলে পেশছনো দুরুহ। ভারতীয় কোনো 
নারীমূর্তি ও আফ্রোদিতির যে একাঁট তুলনা আমার 
চোখে পড়েছে তাতে এই SATIN বেশ চুড়ান্তভাবেই 


স্তরের শিল্পের বিশেষ উপভোগে বাধা পড়ার কোনা 
কথা নেই। | 

কিন্তু অন্যান্য অনেক প্রখ্যাত ইউরোপীয় শিল্পের 
ক্ষেত্রে আমি নিজেই আঁত্মক সহানুভূঁতর অভাব বুঝতে 
পাঁর। উদাহরণস্বরূপ বলতে পাঁর যে টিনচৌরেট্রোর 





প্রকাশ পেয়েছে । সমালোচকের মতে ভারতীয় ale TG 
প্রগাঢ় আধ্যাত্বকতায় পারপ্লুত--পূর্ণ ভান্তর আঁন- 
বণ্চনীয় এক মূর্ত বিগ্রহ এবং একথাও সত্য, এ যেন 
এমন একটি ব্ঞ্জনা বা প্রকাশ যা বহিরাবরণের উপর 
দনর্ভর না করে সমস্ত রূপকে অতিক্রম ক'রে বা ছাপিয়ে 
প্রকাঁশত হয়েছে। অপর পক্ষে, তাঁর মতে, গ্রীক শিল্প- 
[দর্শনা ক্লেৰল মাত্র একধরণের শুদ্ধ AENA ভোগ বা 
সুখ উদ্দীপন করতে সক্ষম। গ্রীক শিল্পের 





ও ASW মতানৈক্যের গোড়ার কথা 


বহু নামকরা ছবির মুখোমুখি দাঁড়য়েতাঁর পোষ্টেট- 
গুলির কথা বলাছ না, কেননা, তাতে রয়েছে অন্তর- 
লোকের পাঁরচয়, হোক না তারা মানুষের কমমিয় 
জীবনের বা বাঁহঃব্যান্তত্বের স্বরূপ, আমি বলাছ তাঁর 
অন্যান্য ছাবর কথা, যেমন আদম ও ইভ, YMA সংহার- 
রত সেইন্ট জর ভেনিসীয় সিনেটের প্রাতীনাধবগ্গেরি 
কাছে খণ্টের আবির্ভাব.আমার নিজের অবস্থা আম 
বেশ বুঝতে পার, আমার বিমূঢ় সত্তার কোনো এক 








সুন্দরম। সাতানব্বই OST তেরশো আটটি । 


সংবেদনশীল শুন্যতা যেন আমার গতিরোধ করে 
দাঁড়ায়। রঙ ও নক্‌শার “Te ও মহত্ব, বহিম্খী কল্পনা 
বা জোরালো ঘটনার নাটকীয় সংবেগ বুঝতে পারি, 
কিন্তু এই চিন্রাবলীর আকার মাহাত্মোর অনুরূপ বা 
নিহিত কোনো তাৎপর্য খোঁজা, আমার মনে হয়েছে ব্যর্থ 
চেষ্টা, হয়ত এখানে-ওখানে দু'একটি ক্ষণ ব্যঞ্জনা মেলে, 
কিন্তু আমার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। নিজের অক্ষমতা 
বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমি খুজে পাই এমন কয়েকটি 
ভাব যা আমার প্রত্যাশাকে পূর্ণ করে না বা যা আমার 
দৃভ্টিভঙ্গীর বিরোধী । এই পেশিবহূল আদম ও ইভের 
ইন্দ্রিয়জ রূপমাধুরী আমাকে মানবজাতির আদি জনক- 
জননীর কথা স্মরণ করায় না, এই ড্র্যাগন আমার কাছে 
ঠেকে মরণদশা-ঘানয়ে-আসা এক অতিকায় রুক্ষপ্রকতির 
জন্তু মাত্র, একে মনে হয় না বিরাট অশুভের আদি 
খ.স্টের মখচ্ছাব আমাকে প্রায় পাঁড়িত করে, অন্ততঃ 
পক্ষে আমার পাঁরচিত খ্‌ষ্ট হীন নন। কিন্তু এসব ত 
খংটিনাট মাত্র; মূল সত্য হল আমি এই শিল্পের কাছে 
অন্তদর্ধীষ্ট, কল্পনা, অনুভব ও সার্থকতার এমন কয়েকটি 
দাবী বা পূর্ব সিদ্ধান্ত নিয়ে উপাস্থত হই যা এই 
শিল্প আমাকে দিতে অক্ষম। এবং যেহেতু সে শিল্প 
শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও রাঁসকজনের অনূরাগ-ধন্য তা অশ্রদ্ধেয় 
এ-কথা ভাবার মত আত্ম-বিশবাস আমার নেই, তাই 
ভারত-শল্প বিষয়ে আর্চার অভিমতের অনূর্প 
দ্বিধা বোধ করি, এমন কথা বলতে পারি না যে সূন্দর 
ও আশ্চর্য এর কর্মকুশলতা, কিন্তু এতে নেই কল্পনার 
লেশ, বা বাহরঞ্ঞেই এর আদি ও অবসান। আম বুঝতে 
পারি, যে-জাতীয় কল্পনা আমি এর কাছে দাবী করি 
ঠিক তা এতে পাওয়া যাবে না; আমার শাক্ষত মন এর 
কারণ বুঝতে পারে, বুদ্ধির সাহায্যে হয় ত আরও কিছু 
অতিরিন্ত অর্থ আমি ধরতে পারি, তবু এতে আমার 
স্বাভাবিক সত্তার তৃপ্তি নেই। প্রাণ ও দেহের এই জয়- 
যাত্রা, প্রাণবন্যার এই উচ্ছ্বাস আমাকে পাঁড়িত করে, 
উদ্দীপ্ত করে না-এমন নয় যে এসব ববিষয়মাত্রেই, 
ইন্দ্িয়াশ্রত বা ইন্দ্িয়জ ব্যাপারে আতরিন্ত জোর 
দেওয়ায়, আমার কোনো আপান্ত আছে--ভারতীয় 
শিল্পে ত এদের কোনো অভাব নেই-যাঁদ এর মধ্যে 


থেকে আমি যে গভীরতা খুজছি তার কিছু আস্বাদ 


"পেতে পারি। কাজেই ইতালির অন্যতম শিল্পার কাজ 


থেকে মুখ ফিরিয়ে আমাকে তৃপ্তি খুজতে হয় কোনো 
'বর্বর' ভারতীয় চিত্রে বা মার্ততে, কোনো এক প্রশান্ত . 
অতলস্পশ্শী বুদ্ধে বা দক্ষিণণ aa শিবদেহে অথবা 
অসুরদলনী অল্টাদশভূক্তা দুর্গা প্রাতমায়। কিন্তু আমার 
অক্ষমতার কারণ রয়েই গেল, আমি এমন কিছু চাইছি 
যা এই শিল্পধর্মে সম্ভব নয় এবং এই 'বাশিষ্ট শিল্প- 
A SE যা আমার পক্ষে আশা করা অন্যায়। মূল 
হেলেনিক আত্মায় যেমন ডুবিয়ে দিতে পেরেছিলাম 
নিজেকে যদি রেনেশাঁস মানসের সঙ্গে সেইরকম গভার- 
ভাবে TE হতে পারতাম, তা হলে হয় ত আরও ভরিয়ে 
আরও উদার এবং সর্বজনীন PASTS | 

এই ভুল বোঝা বা বুঝতে না পারার যে মনস্তাত্বিক 
দক, তার উপর আম জোর দিচ্ছি, কারণ এর সাহায্যেই 
মনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এবং তার যথার্থ মূল্য, 
বুঝতে পারব। এই মন কেবল তাকেই বুঝতে পারে! 
যার সঙ্গে ইউরোপীয় প্রয়াসের একাত্মতা আছে এবং 
তাকেও সে মনে করে নিকৃষ্ট, খুব সঙ্গত ও স্বাভাবক 
কারণেই, কেননা সে-কাজ আরও আন্তাঁরক ও আনন্দ্য- 
হয়ে মূর্ত হবে মূল উৎস থেকে উৎসারত পাশ্চাত্য - 
[শল্পকর্মে। এই থেকে বোঝা যাবে কেন আর্চারের চেয়ে : 
অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞ সমালোচকদের ভারতবর্ষের অন্তরঙ্গ 
ও মৌলক এবং অনিন্দ্য সঙ্গাতিযুন্ত শিল্প অপেক্ষা 
বিজাতীয় গান্ধার শিল্পের ate বিস্ময়কর পক্ষপাত-- 
যে গান্ধার ভাস্কর্য দুটি বিরুদ্ধ ভাবনার এক অতৃপ্তি- 
কর ও প্রায় বীর্যহীন সম্মলন, অন্ততঃ পক্ষে যতক্ষণ 
না একটি অপরের সঙ্গে একাত্ম হচ্ছে, ততক্ষণ এদের 
অমিল না মেনে উপায় নেই, অথবা দ্বিতীয় বা তৃতীয় 
শ্রেণীর শিল্পের প্রশংসা যার কারণ এমানিতে বোঝা 
কঠিন, অথচ অন্যান্য মহৎ ও গভীর [শল্পের--ঘা তাঁদের 
অনুভবের কাছে FARATE কেন তাদের বাতরাগ। = 
অথবা তাঁদের উপলব্ধিতে ধরা পড়ে-কন্তু এর পিছনে ~ 
কি সাঁতাই কোনো সামাগ্রক বা গভীর অনুভব আছে? 
ইন্দো-সারাঁসিনীয় শিল্প জাতীয় কাজ ay পুরোপুরি 
পাশ্চাত্য ধাঁচের না হলেও কোথাও কোথা 
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[শজপচিন্তার নাগালের মধ্যে। তাজ দেখে তাঁরা এতই 
ধবাস্মত হ'ন যে তাঁদের মনে হয় এ কোনো ইতালীয় 
ভাস্করের কাজ, আশ্চর্য সে প্রতিভা, 'সাদ্ধর নিঃসঙ্গ 
হতে যে এই কুহকের দেশ ভারতবর্ষে মন্দ্রবলে 
“teste ভারতীয়তায় রূপাল্তাঁরত ক'রে নিয়েছিল 
আর সেই প্রচেষ্টাই বুঝ তার কাল হয়েছিল, কেননা 
সে রেখে যায় নি। আবার, অন্ততঃ আর্চার সাহেবের 
ক্ষেত্রে, জাভার শিল্পকে তাঁরা শ্রদ্ধা করেন তার 
মানবীয়তার জন্যে এবং তাই থেকে তাঁরা এ-সিদ্ধান্ত 
পযন্ত নেন, যে এ শিল্প ভারতীয় নয়। রীতিবৌচত্রের 
SC ভারত শিল্পের সঙ্গে জাভাঁশল্পের যে ATS 
- একা, এই বিদেশী মনের কাছে তার কোনো আঁস্তত্ব নেই 
কেননা তার দৃষ্টিতে ভারত-শিল্পের আত্মা বা 
দনাহতার্থ শূন্যতার নামান্তর। এই চোখে ধরা পড়ে 
শুধু একাট IERA বা অর্থের সঙ্কেত, যাকে সে 
বুঝতে পারে না, কাজেই অপচ্ছন্দ করে। বিচারের এই 
অদ্ভুত পদ্ধাত অনুসারে হয় ত এমন কথাও বলতে 
Ta না যে দেবনাগরী লাপতে লেখা "গীতা এক 
বর্বর, উদ্ভট বা অর্থহীন গ্রন্থ, কিন্তু অন্য কোনো 
আধ্যাীনক ভাষায় fata হলেই তা হয়ে উঠবে 
অভারতীয়, কেননা তখন ST মানবীয় ও বোধগম্য। 

স্বভাবতঃই এই জাতীয় মন শিল্পের জগতে কোনো 
প্রাচীন faz, বৌদ্ধ বা বৈদান্তিক রূপের সামনাসামান 
হলে হতভম্ব হয়ে পড়ে, নয় না বুঝতে পেরে যা তা 
বকতে আরম্ভ করে। অর্থ ware গিয়ে কিছুই ধরতে 
পারে না, কেননা এ-সব বিষয়ে তার নেই কোনো নিজস্ব 


n 


আঁভজ্ঞতা, এ সব কল্পনা করাও কঠিন তার পক্ষে, আরও 
কঠিন উপলাধ্ধ করা কী এই. শিল্পের অর্থ ও কাকে 
সে প্রকাশ করছে, নিজের দেশে যা দেখতে অভ্যস্থ তাই 
দেখতে পাবার জোর দাবী করা তার স্বভাবে দাঁড়য়ে 
গেছে, এবং তা না পেলে এ-শিল্প যে নেহাত নিরর্থক 
বা এতে দর্শনীয় কিছু নেই--এ প্রত্যয়ে পেঁছতে তার 
দোঁর লাগে না। প্রকাশভঙ্গী বা রীতি ভারতীয় হওয়ায়, 
এর মধ্যে যেটুকু তার পক্ষে বোঝা হয়ত সম্ভব ছিল, 

তাও সে বুঝে উঠতে পারে না। আঁঙ্গক ও বাঁহরজ্গে 
ভি ] ওয়ার ফলে. অপারচিভ ঠেকে এই শিল্প, 

we পারচিত শাস্ত্র বাহর্গত এর রীতি ও রূপাঁবন্যাস, 
















প্রাচ্য ও প্রতাঁচ্যের মতানৈকোর গোড়ার কথা 


কাজেই ব্যাহত, বিস্মিত ও উন্নাঁসক মন নিয়ে সে একে 
আভযুন্ত করে বর্বর, কুশ্রী অথবা নিরর্থক বলে, গভীর 
teats বা তাচ্ছলোর সুরে তাকে এাঁড়য়ে যায়। অথবা 
ভারতীয় শিল্প-সৃমার আনর্বচনীয় মহত্বে বা বার্ষে 
aly কখনও সে আঁভভূত বোধ করে, তখনও তার 
চমতকার বর্বরতার কথাই সে বলে। এই ATS 
বোধের ats দেদীপ্যমান wre উপ্পাস্থত করব? 
ধ্যানী বুদ্ধের অতলস্পশর্ঁ আধ্যাত্বক প্রশান্তিতে যে 
কোনো 'শাক্ষত প্রাচ্য মন গভীরভাবে সাড়া দেবে কিন্তু 
আর্চার স্বীকার করতে পারেন না যে এর পিছনে আছে 
কোনো মহাভাব-_তান দেখেছেন শুধু নমীলিত নয়ন, 
অচণঞ্টল ভঙ্গী এবং একটি ভাবলেশহীন-আঁম ধরে 
fate তান বলতে চেয়েছেন শান্ত, সর্ব প্রকারের 
উত্তেজনারাহিত-মুখশ্রী। এ-থেকে তান ais খদজেছেন 
গ্রঁসণয় মাহাত্ম্যে স্বপ্রকাশ গান্ধার-বুদ্ধে অথবা জীবিত 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে, পেশোয়ার থেকে কামাকুরা পর্যন্ত 
যে কোনো বুদ্ধমূর্তির চেয়ে তারা অনেক বোঁশ 
আধ্যাত্মক তাঁর কাছে। আমার মনে হয় তুলনার এই 
অর্বাচীন অপপ্রয়োগে এই মহৎ কবি স্বয়ং ও সর্বপ্রথম 
আপাতত তুলবেন। ঠিক এইখানেই বোধের সেই সার্বিক 
দৈন্য, মনের সেই রুদ্ধ বাতায়ন বা বদ্ধ দ্বার, ঠিক এই- 
খানেই বোঝা যাবে কেন স্বাভাবিক পাশ্চাত্য মন ভার্ত- 
শিল্পের কাছে এমন এক দাবী নিয়ে আসে যা তার 
স্বভাব ও প্রেরণার বিপরীত, এবং এই জাতীয় দাবীর 
জন্যই ভিন্ন আধ্যাত্বক আভিজ্ঞতা, ভিন্ন অন্তপর্ণান্ট বা 
কম্পনাশান্তর অন্য কোনো বিস্তৃতি বা আত্মপ্রকাশের 
fered রীতিতে প্রবেশ করতে সে প্রস্তুত নয়। 

এই ব্যাপারটি ঠিক মত বুঝে নিতে পারলে, শিল্প- 
ধর্ম ও শিল্প প্রকাশরীতির যে অনৈক্য দুপক্ষের ভুল 
বোঝার সূত্রপাত করেছে তাকে আমরা বুঝতে পারব, 
কেননা তখনই সমস্যার ইতি-বাচক দিকাঁট সম্পর্কে 
আমরা সচেতন হব। সকল মহৎ শল্পসষ্টি-যা প্রাণ 
বা সত্তার কোনো বিশেষ সত্যের উজ্জল উপলব্ধি বা 
সার্থক রূপায়ণ বা মানবচিন্তের কোনো বিশেষ বিকাশ 
সক্রিয়ভাবে বোধ থেকেই তার উদ্ভব; ঠিক বাদ্ধ-প্রসূত 
কোনো ভাবনা বা রমণীয় কোনো কল্পনা যা মনেরই 
প্রতিফলন মাৱ তা THE oa প্রবর্তনা হতে পারে না। 
এত দূর অবধি মহৎ ইউরোপীয় ও ভারতীয় শিল্পে 
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কোনো পার্থক্য নেই। তা হলে কোথায় আরম্ভ হচ্ছে 
সেই দুস্তর ব্যবধান; আর সমস্ত কিছুতেই রয়েছে 
সেই দুরপনেয় ভেদ--বিষয়বস্তু ও অন্তর্দৃষ্টি ক্ষেত্রে, 
দৃষ্টি বা ব্যঞ্জনার প্রকাশভঙ্গীতে, বাহ্যরূপ ও আঙ্গক- 
যোজনায়, রাঁসকের কাছে নিজেকে ae করার সমগ্র 
রীতিতে, এমন কি সন্তার যে ম্‌লকেন্দ্রে শিল্পবস্তুর 
আবেদন সেখানে অবাঁধ। জীবনের বা প্রকৃতির কোনো 
প্রাতচ্ছবির ব্যঞ্জনা থেকে ইউরোপীয় শিল্পী লাভ করেন 
তাঁর প্রেরণা, অথবা যদি অন্তরলোকেই হয়ে থাকে তার 
AAAS তাকে অচিরাৎং বাহা অবলম্বনের সঙ্গে যুক্ত 
করে নেন তিনি। বোধিকে নামিয়ে আনেন মননের 


অভ্যস্ত ক্ষেত্ৰে এবং বুদ্ধিজীবী ভাবনা ও কল্পনার 


সাহায্যে তাকে আবৃত করেন মানাঁসক উপাদানে যা তাঁর 
সংবেদনশীল বিচার, অনুভব ও রসবোধের কাছে রূপ 
পাঁরগ্রহ করবে। তারপর প্রাণ ও প্রকাতির TANZ 
অনুকাতিকে আশ্রয় ক'রে চলতে থাকে তাঁর চোখ ও 
হাতের কাজ.-সাধারণ শিল্পীর হাতে সে-কাজ অবশ্য 
আর বোঁশ দুর এগোয় না--এইভাবে চেষ্টা চলতে থাকে 
যাতে শেষ পর্যন্ত অনুকতিটি ব্যন্তিপ্রকীতি বা বিশ্ব- 
প্রকীতিতে দেখা বস্তু থেকে অন্য কিছুতে না পর্ধবাঁসত 
হয়। রঙ, রেখা ও স্বরূপ বা যা কিছু হীন্দিয়গ্রাহ্য 
উপায়ের অঙ্গ হতে পারে, এই শিল্পবস্তু দেখবার সময় 
তাদের-ই মনোরম ব্যঞ্জনা আমাদের খুঁজে পেতে হবে 
এবং তার ভিতর দিয়েই আমাদের পেসছতে হবে সমগ্র 
বস্তুর অল্তরস্বরূপে। প্রতাক্ষতঃ, এ শিল্পের আবেদন 
নয় পরম সাক্ষী সত্তা বা অন্তরপুরুষের কাছে, বরং 
হীন্দ্রয়জ, প্রাঁণক, আবেগপ্রবণ, বুদ্ধি-আশ্রয়ী, কল্পনা- 
বিলাসী সত্তার বিপুল আলোড়নের ভিতর দিয়ে বহিঃ- 
পুরুষের দিকেই তার নিদেশি- আধ্যাত্মিকতার ততখানি 
বা ততটুকুই এতে পাওয়া যাবে যা বাঁহঃপুরুষের সঙ্গে 
খাপ খাইয়ে নিতে বা তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতে 
পারে। প্রাণ, ক্রিয়া, বিক্ষোভ,. আবেগ, ভাব, প্রকীতি-_ 
তাদের নিজস্ব লীলা ও তারই আনন্দ-সম্ভোগ, এই 
হ'ল সেই সুজনশশীল বোধির ক্ষেত্র ও উপাদান। এই 
সমস্তের Tract রয়েছে যে আর-ও £কছু, পারচিত যা 
ভারতীয় মনের কাছে, সে যদি নেহাতই উপকিঝ:ক 
দেয়, তাও নানা আবরণের আড়াল থেকে । সার্থ কতর 
মহত্ব ও সর্বোস্তর পূর্ণতার জন্য অসমের দৈববৈভবের 


অকুশ্ঠিত ও অনাবৃত বিচিত্ৰ প্রকাশকে আবাহিত করা 
বা তার প্রয়োজন স্বীকৃত নয় এই শিল্পে। * 

প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের মহত্তম বিকাশের ক্ষেত্রে 
যে শিল্পদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় তা একেবারে অন্য... 
জাতের এবং সেই উৎকর্ষ এই শিল্পের অপরাপর 
অংশকেও দান করেছে তার বৈশিষ্ট্য, তাদের উপর রেখে 
গিয়েছে নিজস্ব প্রভাবের ছাপ। আত্মস্বরূপকে তার 
নানা প্রকাশের মধ্য দিয়ে, অসমকে তার প্রাণময় সান্ত 
বিগ্রহরাজির ভিতর দিয়ে, দিবাকে তার এশ্বর্ষের মধ্য 
দিয়ে--আত্মার আলোকে চিংপুরুষ, অসম ও 'দিব্যের 
বিভূতির fear করা, এই-ত এই Pea 
সর্বোত্তম দান। অথবা 'দিবাবৈভবসমূহকে ভাস্বর 
মাহমায় স্বপ্রকাশ করতে হবে, বা অন্য কোনো উপায়ে 
তাদের ইঞ্গিতময় ক'রে তুলতে হবে চিৎপঃরুষের অনু- 





ভব বা ভক্তির কাছাকাছি, অন্ততঃপক্ষে অধ্যাত্মাশ্রত 


বা ধর্মীশ্রিত রসানুভবের কাছে তাদের আভাস দিতে 
পারা চাই। এই সাধনলব্ধ শিল্প যখন তার উপভূমি 
থেকে নেমে আসে পাঁথবীর অল্তরাল ও অন্তর্বতর্শ.... 
লোকসমূহে. নিম্নতর দেবগণ ও অন্যান্য ভূতগণে-- টা 
তাদের মধোও সে নিয়ে আসতে পারে Gera কিছু 
Te বা আভাস। এমন কি যখন সে একেবারে মাটির 
পাঁথবী, মানুষের জীবন ও ইীন্দিয়গ্রাহা প্রকৃতিতে নেমে 
আসে তখন-ও এই উদার অন্তর্দৃষ্টি বা আধ্যাত্মকতা 
থেকে তার সম্পূর্ণ বিচ্যুতি ঘটে না এবং আঁধকাংশ' 
বিনোদন বা স্থূল বিষয় নিয়ে কৌতুকময়তা বা প্রগল্‌- 
ভতার কথা বাদ | দলে-সব সময়েই এমন আরো 
একটা কিছুর আভাস রয়ে যায় যাতে ক'রে মনে হয় 
যেন কোন্‌ মায়াবী ASR] বায়্‌মণ্ডলে ভাসছে জীবনের 
এই রুপচ্ছব। এই শিল্পে জীবনকে দেখা হয়ে থাকে 
আত্মার নিঃসঙ্গ নিবিড়তায় অথবা অসমের কোনো 
একটি বাঞ্জনায়, তুরায়ের কোনো একটি ইঞ্গিতে, 
অথবা তাদের এমন কোনো স্পর্শ বা প্রভাব রয়ে যায় যা 
শিল্পবস্তুকে রুপাঁয়ত করার কাজে সাহায্য করে।: 
প্রাতিট ভারতীয় কাজেই যে এই উৎকর্ষের উপলব্ধি 
ঘটেছে তা নয়; অনেক সময়ই তা হয় নি, আদশে- ঘাটতি 
পড়েছে বা তা পুরোপুরি সক্রিয় হয় গং 
বিকাতি ঘটেছে, কিন্তু এই তার শ্রেষ্ঠতম ও 1 










প্রাচ্য ও প্রতীঁচ্যের মতানৈক্যের গোড়ার কথা |. সূন্দরমূ। একশো ont) তেরশো আটফটরি। 








প্রভাব ও প্রকাশরীতি যা বেধে দিয়েছে এই শিল্পের 
সুর এবং এর দ্বারাই এ শিল্পের যাচাই হবে। 
ভারত-সংস্কৃতির বাকী সব কিছুর সঙ্গেই এক ও 

তাই আত্মদৰ্শন হ'ল ভারতীয় শিল্পীর বিশিষ্ট রীতি 
এবং তার ate শিল্পশাস্তেরও এই স্পষ্ট নিদেশি। 
বস্তুর যে সত্য তিনি প্রকাশ করবেন তাকে তান প্রথমে 
দেখে নেবেন আধ্যাত্মিক চেতনায়, তাকে রূপদান করবেন 
বোঁধমানসে, প্রথম থেকেই বাঁহরঙ্গ জীবন বা প্রকীতিতেই 
যে তাঁর আদর্শ, নিয়ামক, ধর্ম, শিক্ষক ও প্রেরণার 
উৎসধারা তাঁকে দেখতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা 
GE) তার প্রয়োজনই বা কোথায়, যখন তাঁকে প্রকাশ 
করতে হচ্ছে অন্তরেরই কোনো একটি বৈভব বা রুপকে ? 
প্রেরণা লাভের জন্য বাঁদ্ধআশ্রত কোনো ভাবনা, 
মানসক কল্পনা বা বাহ্য আবেগের উপর তাঁকে নির্ভার 
করতে হয় না, বরং আত্মভাবনা, আত্মরূপ ও আত্মানু- 
ভবই তাঁর প্রবর্তনা-অনুরূপ মানাসক বাঁত্তরাজ 
বকে রুপায়িত করতে যেটুকু সাহায্য করে তা নিতান্ত 
|, রঙ ও রূপের প্রয়োগক্ষেত্রেও তাদের দান আঁত 
অল্প। বস্তুগত রূপ, রঙ. রেখা, নকশা- এরা প্রকাশের 
কাজে বাহ্য উপকরণ মান, এদের প্রয়োগ ব্যাপারে প্রকৃতির 
অনুকরণ করতে [তিনি বাধ্য নন, তাঁর আসল কাজ হল 
রূপ ও অন্যান্য সব কিছুকেই wots অনুযায়ী 
সার্থক করে তোলা এবং সেই সার্থক প্রকাশের জন্যে 
যদি প্রয়োজন হয় এমন কোনো ভঙ্গী, আভাস বা 
প্রতীক tafpa যা বাঁহঃপ্রকীতিতে দেখা যায় না, সেখানে 
পারবর্তনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁর অবশ্যই আছে, 
কেননা আত্ম-স্বরূপে Tela যা দেখেছেন তাই তাঁর 
 ধদশারী--তাকে সুসংবদ্ধভাবে প্রকাশ করাই ত তাঁর এক- 
মান FS রেখা, রঙ ও বাকী অন্য কিছু তাঁর প্রথম 
করণীয় নয়, বরং শেষ, কেননা এমন এক বস্তুজগতের 
চাপ তারা গ্রহণ করবে যা ইতিপূবেইি তাঁর মনের 
_ গভীরে অধ্যাত্মরূপ পারিগ্রহ করেছে। উদাহরণস্বরূপ 
বলা যেতে পারে 'শল্পী আমাদের জন্য বুদ্ধের মানবীয় 
মুখশ্রী বা দেহের প্রাতিকীতি অথবা তাঁর জীবনের কোনো 











{বশেষ ঘটনা বা ভাবের অনূচিন্ণ করবেন না, বরং 
বূদ্ধমূর্তির মাধ্যমে তিনি প্রকাশ করবেন নির্বাণের 
পরম প্রশান্তি এবং অন্যান্য সব খুটিনাটি ও সহায়কারী 


- উপাদানকে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার কাজে প্রয়োগ 


করবেন। এমন কি যাঁদ কখনো কোনো মানবীয় ভাব বা 
ঘটনা চিন্রণ্রে প্রয়োজন হয়, তখনও সেই আপাত- 
বিষয়টি তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য বা অবলম্বন হবে না, 
এসব ছাড়া বা আত্মার অতিরিক্ত অন্য কিছু যার প্রতি 
এর 'নদেশি বা যেখান থেকে এর সূচনা অথবা ঘটনার 
অন্তরালের কোনো শান্ত তাঁর শল্পকর্মের মর্মে প্রবেশ 
ক'রে একমান্র সত্য হয়ে দাঁড়ায় । শুধু মাত্র বহিঃপুরহষের 
নয়নরঞ্জন বা তৃপ্তাবধান এই শিল্পের লক্ষ্য হতে পারে 
না, অল্তরাত্মাই এই শিল্পের প্রধান লক্ষ্য। তাই এমন 
কথাও বলা চলে যে প্রত্যেক শিল্প উপভোগের জন্য 
রসবান্তর যে সাধারণ অনুশীলন প্রয়োজন, ভারতীয় 
ঘশল্পের মর্মে প্রবেশ করতে হলে, চাই তারও আঁতারিস্ত 
এক আধ্যাত্বক অন্তর্দান্টি বা সংস্কৃতি। CT না হলে 
আমরা কেবল বাইরের অথবা অগভীর দড'একাঁট 
দজানসকেই ধরতে পারব। অধ্যাত্ম ও প্রজ্ঞা-ভাস্বর এই 
শজ্প-একে বোঝবার জন্যে চাই অধ্যাত্ম ও প্রজ্ঞা 
WAS I 


এই হ'ল ভারতাঁশল্পের Fahey স্বরূপ--একে 
অগ্রাহ্য করলে একেবারে না বোঝা বা যথেষ্ট ভুল- 
বোঝার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই । ভারতবর্ষের স্থাপত্য, 
Pate ও ভাস্কর্য যে কেবল প্রেরণার দিক দিয়েই 
ভারতীয় দর্শন, ধর্ম, যোগ ও সংস্কৃতির মূল তত্বের 
সঙ্গে একান্তভাবে খাঁনচ্ঠ তাই নয়, এই শিল্প ভারত- 
আত্মার নিহিতার্থের বীর্ধবান রূপময় প্রকাশও বটে। 
ভারতীয় সাহিত্যে এমন অনেক কিছ আছে যা বুঝতে 
হলে এই সব বষয় তেমন গভীর অনুপ্রবেশ না 
থাকলেও একরকম চলে যায়, কিন্তু বাকী অন্যান্য 
শিল্পের, হোক সে হিন্দু বা বৌদ্ধ, অপেক্ষাকৃত খুব 
কম অংশ সম্পর্কেই সে-কথা বলা চলে | মুখ্যতঃ ভারতীয় 
আধ্যাত্মকতা, ধ্যান ও ধর্মোপলব্ধির অন্তরলোকের 
afaa রসলিশি এই ভারতাঁশল্প। 





catisecac fecasta 


aie আমাদের সবচেয়ে বেশী উদ্বেগের কারণ, 
তাদেরই সমৃদ্ধ অবদান রোয়েছে আমাদের সংস্কাতিতে।' 

এ হোলো আমোরকান সংস্কৃতিক্ষেত্রে রূষ অবদানের 
কথা। কথাটা বলা হোয়েছে “নউ ইয়র্ক টাইম্‌স' 
পত্রিকায় নিয়ামত নাটক সংকাল্ত স্তম্ভে (আন্তৰ্জাতিক 
সংস্করণ, ৮ই মার্চ, ১৯৫৯)। 

প্রবন্ধাটর লেখক ব্লুকৃস্‌ আটকিন্সন বোলেছেন : 
সে কিন্তু অতীতের ব্যাপার--'আমোঁরকান নাটকের 
ওপর এই রূষ প্রভাবের উৎস হোল সোভিয়েং বিপ্লবের 
আগেকার ধাকিধাক জব্লন্ত নিরুদ্দেশ দিনগুলি। 
যখন রাজননীতিবিজ্ঞানীরা জাতিটার নিয়ন্ত্রণকার্য হাতে 
নিলেন [তারপর]...বিপ্লবের সময় থেকে ব্যালের 
স্ফুরণ রোয়েছে অব্যাহত, (গত মরশূমে সোভিয়েৎ 


মোইসেইয়েভ ব্যালে অনুষ্ঠানে আমেরিকায় হৈচৈ পোড়ে 


হ্যামলেট। 





এই প্রবন্ধটির লেখক : বি. শর্মা 


মামুলী প্রচার আর বাস্তববাদের বাতিল পদ্ধাতির 
মাঝে।' 

'অভিনয় আর প্রযোজনার মান উ'চুই : কিন্তু বিপ্লবের 
আগে যা ছিলো, সেই বর্ণাটাতা আর স্বকীয়তা নেই 
নাটকের সাহিত্য-বস্তুতে। কেননা, রূষ নাট্যকার হোয়ে 
পোড়েছেন সংগঠনের লোক। শুধু নাটকে নয়__ 
আমেরিকান জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই আমরা ঠিক এ 
সংগঠনের লোকটির হাত থেকেই পালাতে চাই সব চেয়ে 
বোশ। এক কথায়, সোভয়েংওয়ালারা যা সহ্য 
কোরতে পারে না, ঠিক সেই জিনিসটাই আমাদের 
চমৎকৃত করে।' 


সৃজনশীল আঅভযোজন 
eas সংস্কৃতি-কমারা কিন্তু মনে করেন যে, 4 





গিয়েছিলো): কিছু প্রাণমাতানো সংগীত রচিত 
হোয়েছে; শোলোখভের “BiG কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ভন" 
-এর (ধারে বহে Ga’) মতো কয়েকখানা শান্তশাল 
উপন্যাসও লেখা হোয়েছে। কিন্তু নাটক ফিরে গেছে 


তাঁদের নতুন, সোভয়েৎ সংস্কৃতি সভ্যতার একটা গাঁল- 
পথ নয়। অতীতের সংস্কৃতিতে যা কিছু শ্রেষ্ঠ আর 
প্রগতিশীল. তারই ধারা বেয়ে. act 
Pie! সোভিয়েং সরকার সর্বপ্রথম যে-ডি 











বি. শর্মা 


কোন একটি 'বাঁশম্ট বাংলা 
সংবাদপত্রের GSS NSF 
বিভাগের সঙ্গে জাঁড়ত। 
এ-ছাড়াও এ*র শিল্পের নানা 
{বভাগে অনুরাগ এবং 
SATAA দেখা যায়। 
সোভিয়েৎ থিয়েটার সম্পর্কে এই 
লেখাটি তার প্রমাণ দেবে। 








ম্যাকাবেথ ৷ 





জার কোরোছলেন, তার একাঁটতে সর্বপ্রকারের চিরারত 
1শল্পকর্মগৃঁলকে ব্যাপকভাবে প্রচার কোরে সর্ব 


সোভয়েত্রাষ্ট্র শ্রীমকশ্রেণীকে আর সমস্ত মেহনতী 
মানুষকে পাঁথবীর সমগ্র সংস্কৃতির ন্যায্য উত্তরাধিকারী 
বোলে সগর্ব ঘোষণা কোরেছিলেন এ একই ডাকতে । 
নাটক, চিত্র আর সংগীতের যাবতীয় সৃষ্টি হোল সেই 
নতুন সংস্কৃতির সহায়। শ্রামকশ্রেণী AIG কোরল 
যে-নতুন সংস্কৃতি, তার সামনে এসব শিল্পকর্ম হোলো 
দস্টান্তস্থল। তাকেই বিকাঁশত কোরে তুলতে হবে 

তাকে আত্তীকরণের প্রক্রিয়ায় নতুন সামাজিক 'ভী্ততে 
ঘটাতে হবে সৃজনশশল আঁভযোজন : এই হোলো 
সোভয়েৎ সংস্কাতি-কম্ আর রাজনশীতবিজ্ঞানীদের 
atts | 

চিরায়ত শিল্পকর্মের বহু উপাদান-গুণ সমাজতান্ত্রিক 
সংস্কাতিতে বর্তমান রেখে বিকাশত কোরে তোলা সত্তেও, 








Tex লিয়র। 


খেলো | 


আঁলশের ভ্রাভয় 
থিয়েটারে অভিনীত 
কোন তাজিক 
গীতিনাটোর একটি 
বিশিষ্ট দশা। 





শিল্পকর্মে। 
এ শিল্প নতুন, 


আঁভজ্ঞতার সংশ্লেষণ ঘটে সমাজতান্িক 
তাই, অতীতকে BMS না কোরেও 


এ সৃজনশীল আভযোজনের দরুণ সমাজতান্ত্রিক 
সমাজের বাইরে কেউ কেউ এ চিরায়ত ধারাঁটকে ঠিক 


ঠাহর কোরতে পারেন না। তবে, যেমন আমেোরকায় এ এক নতুন উপাদান, নতুন গুণ, নতুন উৎকর্ষ ৷ এই 
কেউ কেউ সংগীত, ব্যালে, উপন্যাস, ' ইত্যাদি ক্ষেতে হোল পাঁথবীর শল্প-ইতিহাসের এক নব eq) তাই 
সোভিয়েং উৎকর্ষ স্বীকার কোরেও নাটকের বেলায় TAS এক নতুন সংস্কৃতির আভিবান্তি। 


অন্য মত পোষণ করেন, তার একটা কারণ বোধ হয় এই নতুন এই সমাজতান্তিক শিল্পের পদ্ধাত, রশীত 


যে, সোভিয়েৎ সংস্কৃতির নাটক, নাট্যাভিনয় (এবং চিন্র) 
ছাড়া অন্যান্য সৃষ্ট বাহর্দুনিয়ায় অপেক্ষাকৃত সহ 
AS, wwe সেটুকুও হোয়েছে হালে, Sete মহা- 
যুদ্ধের আগে অবধি প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিলো নগণাই, 


হোলো বাস্তববাদ। সোভিয়েৎ সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি- 
কর্মীদের WEA বাস্তববাদী নয়, তা শিল্পকর্ম, আট" 
সর্বকালে সর্ব ঢকে, এই 
রীতিটিকে সবচেয়ে মূল্যবান বোলে গোডে তোলা 


নয়। দেশেই এই পদ্ধাতা 


আমাদের দেশের সঙ্গে তাও না। হোয়েছে, পালন করা হোয়েছে। শিল্পের নিজস্ব 
সমাজতান্তিক শিল্প অতীত এঁতিহোর উত্তরাধকারণ প্রকৃতিই এ পদ্ধাতিটিকে সর্বাধিক উপযোগদ কোরে 


নয় : অতাঁত Sears এগয়ে আনা হোয়েছে, বিকশিত 
রূপান্তর সাধনের ম্টীন্ত-আন্দোলন আর সংগ্রামই 
মানুষের মহত্তম অভিজ্ঞতা; এবং এঁতিহ্যের সঙ্গে সেই 


সন্দরমূ। একশো চার পৃন্ঠা। তেরশো 


আআ টষটু || 


তুলেছে। এই শিল্পগত বাস্তববাদ শিল্প বিকাশের 
এতিহাঁসক প্রাক্রয়াই ফল। এ সত্য অস্বীকার 
কোরলে বাস্তববাদী নাভির বাড়াল’ কোহর দেও ওয়া 





থেকে পলায়নের তাগদ দেখা দেয়, হতাশা জাগে বাস্তব- 
বাদের জয়জয়কার দেখে । 


অভিনয়োপযোিতা 
সোভিয়েং সমাজতান্ক Teed বয়স তো মাত 
শবয়াল্পশ বছর হোলো। সোভিয়েৎ আমলে 'রাজনীতি- 
বিজ্ঞানীরা জাতিটার নিয়ন্ত্রণকার্য হাতে নেবার' ঢের 
আগেও বাস্তবতাবমুখ, জীবন থেকে পলায়নপর 
অনেকে এ রুষদেশেই (এবং অনান্রও) হতাশার সম্মুখীন 
হোয়েছেন। মহান রুষ শিল্পী লিয় তলস্তয় 'তমসার 
প্রভাব" (দ পাওয়ার অব ডাক্কনেস্‌) নামে নাটক 
লিখেছিলেন ১৮৮৬ সালে। তাতে হকচাঁকয়ে শিয়ে- 
{ছলেন লেখকের সমসামায়ক অনেকে । কেউ কেউ 
ভর্খসনামুখর হোয়ে উঠেছিলেন, কেউ বা স্তম্ভিত হোয়ে 
গিয়োছলেন, আবার বিস্ময়বিমূঢ় হোয়ে গিয়োছলেন 
কেউ কেউ। নিপশীড়ত, অজ্ঞতার-অন্ধকারাচ্ছন্ন WINT 
কৃষককে রঙ্গমণ্েও তুলে আনা যায়, এমন কথা তার 
আগে কারও কল্পনায়ও আসে নি। মস্কো আর 
সেন্ট পিতর্সবুর্গ থিয়েটারের আঁভনেতা-আভনেত্রীরা 
রূষ আভিজাতদের আভিজাত্য, সরকারী কর্মকর্তাদের 
 আচরণ-অভ্যাস, ধাঁনক-বণিকেক্ঈ” অসভ্যতা, এ সবেরই 
ARE TAT রূপায়ণ. কোরতে পারতেন, কিন্তু... 
কৃষক!'-কৃষক চাঁরত্র কোনমতে PANY স্থানলাভ 
কোরলেও, তা নিতান্ত তুচ্ছ কোন ভূমিকায়। তাই, 
তলস্তয়ের সেই ম্লানমাখা, 'অস্বাস্তকর' নাটকখাঁন 
TA অভিনেতাদের পক্ষে বহুকাল যাবত অভিনয়োপ- 
যোগ হোতে পারে নি-তা আভিনয় করা তাদের এক- 
রকম সাধ্যাতীতই 'ছলো। তার কোন সার্থক অভিনয় 
- তখন হয়ওাঁন। 
৯৯১৭ সালের বিপ্লবে রুষিয়ার রাষ্টরক্ষমতা গেলো 
wire আর কৃষকের হাতে। অমনি সব বদলে গেলো 
রুষ আর্টের ক্ষেত্রেও। মালি থিয়েটার, মস্কো আর্ট 
থিয়েটার, সেন্ট পিতর্সৰূর্গে আলেকজন্দরস্কি 
থিয়েটার, সব বড় বড় প্রাচীন থিয়েটারে ঢুকে পোড়লো 
যত-সব সাধারণ মানুষ। সেক্সপীয়র, শীলার, লের- 
O মন্তফ, কিংবা গোগোলের বই থেকে তুলে-আনা চরিত্র- 
গুলিকে দেখতে, বুঝতে, বিচার-বিশ্লেষণ কোরতে 
















ব্যাপক, প্রবল আগ্রহ দেখা 


দিলো থিয়েটারের ate বিস্লবের পর প্রথম কয়েক 
বছরের মধ্যেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শহরে, রেলস্টেশন এলাকায়, 
WTS গেলো। সেই প্রাথথীমক আমলেই সংখ্যাটা 
ছিলো তিন হাজারের বেশি। 

সংখ্যাটা প্রকাণ্ড হলেও. তারও চেয়ে বড় কথা হোলো 
এই যে. এসব থিয়েটারে নাটকের অনুষ্ঠান হোতে 
লাগলো মেহনতী মানুষের জীবনের কাবা আর ছন্দ 
নিয়ে। বিপ্লবের এক-একখানি মহামূল্যবান দলিল 
হোয়ে রোয়েছে সেইসব নাটক। এদিকে কারও কারও 
নিরিখে তার 'সাহতা-বস্তু' যত বিশ্রী সংজ্ঞাই পাক না 
কেন, সেখানে সমস্ত Bee বিপ্লবে কেমন অনুপ্রাণিত 
হোয়ে উঠল, প্রত্যেকের সামনে এসে পোড়লো নতুন 
নতুন নানা জরুরা প্রশ্ন এবং তার স্মাধানও তারা 
আলেকজান্ডার সেরাফেমোভিচের 'মারযানা'; কিংবা 
ইভান কিস্‌লফের 'ভূগর্ভে কাজ’ এবং এমাঁন আরও সব 
নাটক দর্শকমণ্ডলীর অন্তরের গভীরে আলোড়ন ATs 
নিজেদেরই আভিজ্ঞতার রূপ দেওয়া হয়েছে সেইসব 
নাটকে! নাটকের পান্র-পান্রীদের মধ্যে তারা দেখতে 
পেয়েছে নিজেদেরকেই | 

মানবাত্মাজগতের অন্তরতম গাঁতিবিধি 

বিপ্লবের পর যেসব নতুন নতুন থিয়েটার গোড়ে 
উঠলো, তার কোন-কোনটি বেশী দিন টেকোন। অন্য- 
গুল খুবই প্রাতিভাশালী, বাঁলম্ঠ দল হিসাবে প্রমাণিত 
হোয়েছে। নতুন, মেয়ারহোল্ড থিয়েটার "বামপন্থী 
প্রযোজকদের মধ্যে নেতা হোয়ে উঠেছিলো: বিপ্লবের 
তিক পরেই মায়্যাকৃবস্কির faa চুফে' মণ্চস্থ কোরে 
তাঁরা বিপুল সাফলামশ্ডিত হোয়েছিলেন। কার্লো 
গোঁজর উচ্ছল, প্রাণচণ্চল ‘রাজকুমারী তাবানূদোৎ', এবং 
পরে তখনকার দিনের গ্রাম্য জীবনের প্রথম বাস্তববাদী 
নাটক সেইফ্লনার "ভারানিয়া' দেখে মস্কোবাসীরা 
স্তম্ভিত হোয়ে গিয়োছল। বিল বোলোৎসের- 
কব্‌স্কির 'ঝড়' নামে প্রাণমাতানো বৈপ্লবিক নাটকখানি 
ল্যাবমোভ্‌-লান্স্কির নতুন থিয়েটারে were হোয়ে 
ছিলো । 

নতুন নতুন নাটক আভনীত হোতে লাগলো AZAM 


সোভৈয়েং থিয়েটার | সুন্দরম্‌। একশো পাঁচ A তেরশো আটফি। 


Tasers, TA নাটামণ্টে বাস্তববাদের প্রধান 
থিয়েটারে প্রথমে আভনীত হোলো বুল্‌্কাভের 'ডেজ 
অব দি টারাবন্স' : নভেম্বর বিপ্লব এতিহাসিক ধারায় 
ন্যায়সঙ্গত--এই উপলাব্ধ থেকে রুষ বুদ্ধিজীবী সমাজ 
সে বিপ্লবকে গ্রহণ কোরলো, তাই দেখানো হোয়েছে 
ভোলোদ্‌ ইভানভের “১৪-৬৯নং সাঁজোয়াগাঁড়' : সে 
নাটকে বিপ্লবের দুঃসাহসী মর্মবাণীটকে দেখান 
হোয়েছে জনসাধারণের ইচ্ছার অভিব্যান্ত রূপে। নাটক 
দুখানি সোভিয়েৎ রঙ্গমণ্ের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় 
ঘটনাগুলরই মধ্যে চিরস্মরণাীয় হোয়ে রোয়েছে, এবং 
“সংগঠনের লোকদের প্রপ্যাগ্যান্ডাওয়ালা' সেই দু'খানি 
নাটকই NGA কোরেছিলেন স্তানিস্লাভূঁস্ক। 'মানবাত্বা- 
জগতের অন্তরতম গাতিবিধি ফুটিয়ে তোলাই যাঁর সমগ্র 
নাট্যজীবনের সাধনা, সেই আশ্চর্য স্তানিস্লাভ্স্কিই 
সমাজতন্ত্র বিপ্লবকে জনগণেরই ইচ্ছার আভবান্তি রূপে 
ফুটিয়ে তুলেছিলেন সেই পদ্ধাতিতে, যাকে এদিকে কেউ 
কেউ 'বাঁতিল, কন্জারভেটিভ (রক্ষণশাীল)' বলে নাক 
BE করেন। কবে শনউ-ইয়র্ক টাইম্‌স’ পত্রিকার কিংবা 
শী রকমের অন্য কোন বিশেষজ্ঞের রোষদৃজ্টিতে পোড়তে 
হবে বোলে স্তানিস্লাভ্াস্ক আপন সাধনার সার্থকতার 
ধারায় এই নতুন জীবনকে বাস্তববাদী পদ্ধতিতে ফুটিয়ে 
তুলতে দ্বিধা করেন নি। 





অতশতের TETS নয় 
SMO বোলেছেন : “১৮১৮ সালে Serta 


mtaas থিয়েটার 


AFL : একশো ছয় পূঙ্ঠা। তেরশো আটযাঁট। 


TSS চেহভের ATT মঞ্চস্থ কোরেছিলেন 
মস্কো আর্ট থিয়েটারে, এবং আমাদের (আমেরিকান) 
[থিয়েটারের ওপর সে-ঘটনার প্রভাব হোয়েছে সবচেয়ে 
স্থায়ী। স্তানস্লাভৃস্কির আভিনয়-রী্িই 
মেথডে'র মূল পাঠ।” সেই স্তাঁনস্লাভাঁস্ক নিশ্চয়ই : 
নভেম্বর বিপ্লবের 'মামুলী প্রচার' করবার সময়ও সেই 
TA পাঠই' অন্দসরণ কোরেছিলেন, তবু, শুধু 
মানবাত্মাজগতের নতুন গাতীবাঁধাটকে রূপ দেবার 
'অপরাধেই' সে-পদ্ধাত আজ কারও মুখে 'বাঁতল', 
'রক্ষণশশল' ইত্যাদি বিশেষণ লাভ করেছে! এই নতুনকে 
যাঁরা পছন্দ করেন না. তাঁরাও যাঁদ অন্ততঃ এর 
অস্তিত্বটাকে এবং তার NG রূপ পাবার অধিকারটাকে : 
স্বীকার করেন, তাহলেও বোধহয় দেখতে পবেন যে, 
সোভিয়েত নাটা-ীশল্পের 'অগভারতা', প্রচার ধর্ম”, 'মোটা 
দাগের' ব্যাপার, Sete দোষ সোভিয়েৎ নাট্যমঞ্টে নেই, 
তা রোয়েছে আসলে এ সমালোচকদের মাথায়, অর্থাৎ 
নতুনের প্রতি তাঁদের অবিশ্বাসের sce, তাঁদের 
নিজেদেরই রক্ষণশীলতার মাঝে। : 
সোভিয়েং নাটামণ্ডে SEREA ধারাটকে বর্জন না 
অতীতের নকলও TIS সজনশশল, মৌলিক। 
স্তাঁনস্লাভাঁস্ক নিজেই তার আরম্ভ করবার প্রয়োজন 
বোধ কোরেছিলেন নিজ শি্প-রীতিরই fofas! : 
সেখানে অতাঁতের পুনরাবৃত্তি দেখবার আশা কোরলে " 
হতাশ হোতে হবে বই কি। 














নভেম্বর বিপ্লবের পর প্রথম Scaggs 
বহুমুখী প্রাতভার, বহু ধারার অপূর্ব মিলন 





সোভয়েৎ নাটামণ্ে। স্তানিস্লাভাস্ক, নোৌমরোভির__ 


দান্চেঙ্কো, ভাখৃতান্গফ, মেয়ারহোজ্ড, মারয়ানিশ্‌- 
ভিলি আর তাইরভ্‌-এর মতো সংপ্রাতিষ্ঠিত প্রযোজকেরাও 
সৃজনশীল শান্তর এক নতুন জোয়ারের স্ফীত অনুভব 
কোরতে পেরোছলেন। বহু জাতির বহুমুখী সমূদ্ধ- 
শালী সোভয়েৎ নাটামণ্ট গোড়ে উঠে প্রস্ফুটিত হোলো 


সই ধারাসপ্নেই | 

az, জাতির থিয়েটার 
আঁত জাঁটল এবং আগে-দেখা-দেয়ান এমন বহু সমস্যার 
সম্মুখীন হোতে হোয়েছিলো এই শিল্পকে। যেসব 


জাতর থিয়েটার বোলে কিছু ছিলই না, যেমন, কাজাক্‌, 
কালেভদ্রে কোন শোঁখন দলের কিছু কিছু অনুষ্ঠান 
হোতো বড়জোর। এদেরও কি আবার নিজস্ব থিয়েটার 
চাই নাকি; এরা কি বুঝবে, তারক কোরতে পারবে 
নাটযামণ্টের ভাষা: এমাঁন আরও বহু প্রশ্নের মীমাংসা 
হোয়ে গেলো কার্ষক্ষেত্রেই। ছোট-বড় প্রত্যেকাট 
সোভিয়ে প্রজাতন্ত্রে পেশাদার থিয়েটার দেখা দিল, 
সেগুলি সংপ্রাতষ্ঠিত হয়ে উঠল। ছোটখাট প্রজাতন্ত- 
গুলিতেও উচ্চাঙ্গের প্রাতিভাশালী বহু আভিনেতা- 
আঁভনেত্রী, নাট্যকার আর পাঁরচালক দেখা 'দিলেন। 
জাঁজয়ার ট্রাজেডিয়ান্‌ খোরাভা, উজবেক্‌ অভিনেতা 
'শখদোয়াতফ্‌, তুকমেন আভনেতা কুল্মামেদোফ এবং 
আজারবাইযানের wet ফাতিমা কাদ্‌রার খ্যাতি 





সোঁভয়েং ANITY 

আভিনীত 'শ্বেতপদ্ম' 
(শূদ্রকের "মচ্ছকাঁটিক') নাটকের 
একাঁট দ্‌শা। 


frat বার্ধক সাংস্কাতিক উৎসব অনুষ্ঠান এখন 
স্থায়ী রেওয়াজ হোয়ে দাঁড়য়েছে। এস্তোনীয়, তাঁজক্‌, 
তাতার, বেলোরুষ, কিরগিজ এবং উজবেক্রা তাঁদের 
সেরা প্রোগ্রামগৃলি নিয়ে যান সেই সাংস্কাঁতক উৎসবে 
এবং মস্কোতে সহকর্মীদের কাছেও তাঁরা প্রায়ই যথেষ্ট 
প্রশংসাভাজন এবং শ্রদ্ধাভাজন হয়ে থাকেন। এত ব্যাপক 
যেখানে আর্টের ভিত্তি, সেখানে যেমন উপরে কিছু সেরা 
শিল্পী দেখা দেবেই, তেমানি তার সাধারণ মানের উৎকর্ষ 
আর সর্বাঞ্গিণ উন্নতও আরও বেশী সূনিশ্চিত। 


গভশীর মানবতাধমর্ 

সোভিয়েৎ নাট্যমণ্ট বাস্তব জীবনের সঙ্গে ঘানিষ্ঠ, তাই 
মানবতাধমর্ঁ। যুদ্ধের উত্তেজনা, মানুষের উপর উৎ- 
পাঁড়ন, বীভৎস রসের মাহমা-প্রচার, মানুষের অধিকার 
দমন, কিংবা অন্য কোন রকমের মানবতাবরোধন নাটক 
সোঁভয়েৎ দেশের নাট্যমণ্টে আঁভনীত হবার স্বাধীনতা 
পায় না। 'সোভিয়েৎওয়ালারা' এসব সহা কোরতে পারে 
না। আন্তজাতিক CASE, আর মুক্ত, সুখী জীবনের 
সৃজনশীল শ্রমই সোভিয়েৎ নাট্যাশল্পেরও প্রেরণাস্থল। 
এ শিল্প মানুষের উপর আস্থায় ভরপুর: নায়, মুক্তি 
সমুন্নত সাধনাই এ শিল্পের মর্ম। Pogai, 
FATE, পগোঁদন, লিঅনফ আর্বুজোফ প্রমূখ 
সোভয়েৎ নাটাকারের শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডি, ড্রামা আর কমেডি- 
গুলিতে সেই ভাব-ভাবনারই অভিব্যন্তি। 


বহ7-বাচত্র ধারা 


ছড়িয়ে IJ সারা-সোভিয়েৎ দেশ জুড়ে। TA 
৮৮ . 
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এক, অভি : তা হল মানুষের প্রতি আস্থা, আর 
মানুষের সুখী জীবনের আধকার। সেই সুন্দরের 
সাধনায় তাঁদের আনন্দ। সেই চিন্তার রূপায়নে তাঁদের 
শ্ৰেষ্ঠ সার্থকতা । সোভিয়েং নাট্যমণ্টে সবচেয়ে বেশী 
আভিনয়োপযোগণ বোলে গ্রণ্য হয় সেই বস্তুই। তাতে 
আট্বকনৃসন্‌ প্রমুখ বিশেষজ্ঞের TIDE প্রপাগ্যাণ্ডা 
ধরা পোড়তে পারে বটে! 


সৃজন’ পন্থাও এক নয়। ওথেলোর ভূমিকায় আলেক্‌- 
জান্দার ওস্তুজেভের রোম্যান্টিক, উচ্ছল LAA, আর 
AMG পুরুষের কঠোর রূপে আকাকয়া খোরোভার 
আঁভনয় দেখলেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়। আবার, এ একই 
_ ভূমিকায় খিদোয়াতফকে দেখা যায় প্রচ্জবলত, দুরন্ত 
O অন্ড্ভূতিপ্রবণ রুপে; কিন্তু তখাপ্‌সায়েফের অভিনয়ে 
ফুটে ওঠে কোমল, চিন্তাশীল ওথেলো। একই চাঁরতের 
এমন বহু বিচিত্র র্‌পদানে (ইণ্টারপ্রিটেশন) সোভিয়েৎ 
: শিল্পীদের বহু সজনী প্রচেষ্টার প্রকাশ। 


মস্কো আর্ট থিয়েটারের চমৎকার সৃষ্টির অনুকরণই 
সাফল্যের একমাত্র পথ বোলে গণ্য করবার একটা ঝোঁক 






O সোভিয়ং নাট্যক্ষেত্ৰে িছুকালের জন্য দেখা "দিয়েছিলো 


বটে। সৃজনী পদ্ধাত আর স্টাইলগ্দালকে একক কোরে 
তোলবার একটা ঝোঁকও দেখা দিয়োছলো। কিন্তু সেদিন 
চোলে গেছে। আজ এক মস্কোতেই আঁত Tater বহ 
ধারার অভিনয় আর অনুষ্ঠান দেখা যায়। বলিষ্ঠ 


দশলপগত-আতবাপ্রনের কৌশলে সমন্ধ কমেডি মায়্যা- 
eared "গোসলখানা, আর 'ছারপোকার মতো 
নাটকের চমৎকার অনুষ্ঠান হয়েছে মস্কোর ব্যঙ্গ 
থিয়েটারে । নিকলাই অখ্লপ্‌কফের থিয়েটারাট আবার 
রশীতি-রেওয়াজ অনুযায়ী অনন্য রূপদানে Tabs; এ 
থিয়েটারে কেজো এবং সমারোহময় সেটিং আর আবহ- 
সংগীত সমগ্র অনুষ্ঠানের একটি প্রধান উপাদান | স.ক্ষযু, 
মাজত, গারমাময় শিল্পরূপ গোড়ে উঠেছে, ভাখ্‌তান্‌- 
গোভ িয়েটারে। স্তানিস্লাভ্াস্কর ভাষায় সেই যাকে 
বলে 'মানবাত্মাজগতের অন্তরতম গাঁতাবাধা, তাই 
ফুটিয়ে তোলবার জন্যে গভীর মনস্তত্ব আর মনন- 
থিয়েটারে | মালি থিয়েটার চলেছে সেই বলিষ্ঠ, অন্তরগ্গ 
বাস্তববাদের ধারা বেয়ে। প্রসিদ্ধ এই প্রাচীন থিয়েটারে 
আজ সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান হোলো “তমসার 
প্রভাব'। সাধারণ জীবনের যে-নাটকীয়তায় দর্শকমণ্ডলী 
জনগণের সমস্ত অংশের নাট্যমোদীকে গভীরভাবে 
আলোঁড়ত করছে। এ থেকেও সোভয়েখ মশিল্প, তার 
ঘশল্পশ আর দর্শকদের সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া 
qa: "বয়াল্পশ বছরের জীবনেই সোভিয়েৎ থিয়েটার 
ain. গৌরবের পথ আঁতরুম করে এসেছে। কিন্তু, 
থিয়েটারের লোকেরা এবং দর্শকেরাও এখনও উৎকর্ষের 
আরও নতুন নতুন শীর্ষে আরোহণের সংকল্প নিয়েই 
এঁগয়ে চোলেছেন। 











“পৃথিবীর যে কয়টি প্রাচীন দেশ শিল্পকলার জন্মে 


*চরখ্যাত, ভারতবর্ষ তাদের মধ্যে একাট । [শিল্পকলার 


মান আমাদের দেশে এক সময় কত উন্নত ছিল তার 
নিঃসন্দেহ প্রমাণস্বরূপ  বর্তমান-_অজন্ত-ইলোরার 
মন্দিরগুলি এবং ভুবনেশ্বর ও কোণারকের মান্দরশ্রেণী। 
আজও আমরা এই সুন্দর শিল্পকলার নিদর্শনগুলি 
দেখিয়ে বিদেশীদের কাছ থেকে কৃতিত্ব ও প্রশংসা দাবি 
কাঁর। এইসব সুন্দর শিল্পকলার নিদর্শন দেখে দুটি 
জিনিস স্পষ্ট বোঝা যায় : প্রথমত ভারতবর্ষে এমন 
জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল শিল্পের সাধনা এবং দ্বিতীয়ত 
- তাঁদের সেই শিল্প সাধনার ফল উপভোগ করার মত 
রসিক মনও ছিল জনসাধারণের । আমরা এখানে যে 
যুগের শিল্পকলার আলোচনা করছি সে যুগে অবশ্য 
উপর নির্ভরশীল ছিলেন না। তানি প্রধানত রাজান;- 
নিদেশেই সৃষ্ট একথা aly আমরা ধরেও নি, তাহলেও 
গ্রহেই তাঁর শিল্পসাধনা অব্যাহত রাখতেন। আলোচ্য 


একটা কন্তু থেকে যায়। রাজা নিশ্চয়ই তাঁর খেয়াল 
চারতার্থ করার জন্যে বিপুল অর্থ ব্যয় করে এগ্যাল y 
সৃচ্টি করেন নি; এগুলি সৃষ্টির পিছনে প্রজাপুঞ্জের 
মনোরঞ্জনও একটা বড় লক্ষ্য ছিল। তা যাঁদ হয় তাহলে 
তৎকালীন প্রজাপহঞ্জের শিল্পরুচ যে উন্নত ছল সে. 
কথাও মেনে নিতে হয়। আজকের প্রজাপুঞ্জের শিল্প- 
রুচি অতখানি উন্নত--একথা বলতে পারলে খুসী 
হতাম। দুঃখের বিষয়, শিল্পকলা সম্বন্ধে আমাদের জন- 
সমাজে আজ A ওদাসীন্য ও অবজ্ঞা দোঁখ তাতে এর 
বিপরীতটাই সত্য বলে মনে হয়। অর্থাৎ বর্তমান যুগে 
আমাদের শিল্পরুচি অনেকখানি অবনতির দিকে নেমে 
গেছে। 

আপাতদৃষ্টিতে আজকের দিনের এই শিল্পরুচির 
অবনাতর কোন কারণ খুজে পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষে, 
মোগল Ae পতন ও ব্রিটিশ রাজশন্তির অভ্যুত্থানের 
মধ্যে ভারতের শিল্প-সাহিতয-সংস্কাতির ক্ষেত্রে একটা. 
ঘোর অন্ধকারময় যুগ অবশ্য গেছে। হতচাঁকত ও 
বিভ্রান্ত সাধারণ মানুষ তখন অজ্ঞানের অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু অন্ধকারের পরেই যেমন 
আলো আসে, তেমনি করে এসেছিল শিল্প-সা 














ক্ষেত্রে রেনেসাঁস। আমাদের চিন্রকলার ক্ষেত্রে এই 
রেনেসাঁসের পুরোধারুপে আমরা পেয়োছিলাম শিল্পাচার্য 
ere, গগনেন্দুনাথ, নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীদের | 
s ea শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতের পূরবগৌরবের প্রতিই 
শুধু আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন Ta, আগামী দিনের 
শিল্পের মহৎ সম্ভাবনার Stores দিয়ে গিয়েছিলেন। 
তারপর গত কয়েক দশকের মধ্যে বাংলা তথা ভারত- 
বর্ষে তাঁদের পদাংক অনুসরণ করে বহু নতুন িল্প- 
BT এসেছেন এবং চিত্রকলা, ভাস্কর্য প্রভৃতি শিল্প 
নিয়ে অনেক নিত্য নতুন গবেষণাও তাঁরা করেছেন। 
দুখের বিষয়, শিল্প সম্বন্ধে তাঁদের সে পরাক্ষা- 
নিরীক্ষা বিশেষ একটা ছোট Penais মহলে 
আলোড়ন সৃষ্টি করলেও জনাঁচন্তে অনুরূপ সাড়া 
O জাগাতে পারে নি। তাই এই সব শিল্পী খ্যাতি যে 
"পরিমাণে পান, অর্থ তার তুলনায় কিছুই পান না। 
ফলে দ:ঃখ-দুদ“শার মধ্যেই তাঁদের অধিকাংশকে দিনাতি- 
পাত করতে হয়। এমন যে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ, 
: শগনেন্দ্রনাথ বা নন্দলাল বসু যাঁরা শিল্পের ক্ষেত্রে নব- 
(ieee অর্থের মাপকাঠিতে তাঁদের অনবদ্য শিল্পকর্মের 











স্পিন 
স্পিলুলী 
ও SIS 


গোপাল ভোঁমিক 


আধুনিক সাহাতিকদের 

মধ্যে অগ্রগণ্য। কবিতা ও 
প্রবল্ধ_উভয়ক্ষেত্রেই সমান 
সচল তরি লেখনী । কবিতা- 
গ্রল্থ প্বাক্ষর', “বসল্তবাহার, 
ছাড়াও ‘সমাজ ও সাহতাঃ 
প্রভাত গ্রন্থের TAAT I 
সণ্চিমবলা সরকারের প্রচার 
বিভাগের একটি বিশিষ্ট পদে 
অধিষ্ঠিত 


মুলা নগণ্য । জাতীয় জীবনের পক্ষে এটা সত্যই পাঁর- 
তাপের বিষয়, কেননা এর মধ্যে জাঁতি হিসাবে আমাদের 
শিল্পবোধের অভাবই পাঁরস্ফুট। 

দেশ স্বাধীন হবার পরে চারুশিল্পীদের এ অবস্থার 
পরিবতনি হবে এরূপ একটা অস্পষ্ট প্রত্যাশা অনেক 
শিল্পী ও শিল্পরাঁসকের মনেই হয়তো ছিল। এই . 
অবস্থা পরিবর্তনের অর্থ রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি বা রাষ্ট্রীয় 
পুরস্কার লাভ নয়। যে কোন স্বাধীন রাষ্ট্রে এ দুটি 
বস্তু শিল্পীর অবশ্য প্রাপ্য হলেও কোন খাঁটি শিল্পই - 
এই স্বীকৃতি বা পুরস্কার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন 
না। খাঁটি শিল্পার লক্ষ্য হল নিজের শিল্পকর্মের দ্বারা 
জনসমাজের স্বীকৃতি লাভ করা এবং শিল্পকে উপজাঁব্য 

করে ভদ্রভাবে বেচে থাকা । দুঃখের বিষয়, এই মৌলিক 
অধিকারই আজ পর্যন্ত আমাদের শল্প-সমাজ অজন 
করতে পারেন নি। এমন দু-একজন বড় শিল্পী আছেন 
পেয়েছেন, তেমনই অজন করেছেন alg স্বীকৃতি 
ও সমর্থন। এরুপ ভাগ্যবানের সংখ্যা নেহাতই মুষ্টি- 
মেয়। তুলনামূলক ভাবে অধিকাংশ চারুশিল্পী আজও 
আমাদের বৃহত্তম জনসমাজের কাছে অনাদৃত ও 








উপেক্ষিত। শিল্পীদের হতাশা ও ক্ষোভ এইখানেই । 
তাঁরা প্রত্যাশা করেছিলেন যে স্বাধীন দেশে জনগণের 
ঘটলে তাঁদের শিল্পসৃষ্টর কদর জনসমাজে বেড়ে যাবে 
এবং ফলে তাঁরা শিল্পকর্মের মাধ্যমে একটা ভদ্রুজীবিকা 
অর্জন করতে পারবেন। যে কোন কারণেই হোক, এ 
আশা তাঁদের ফলবতী হয় নি এবং জনরুচি খাঁটি সং 
Saera দিকে আকৃষ্ট না হয়ে নিম্নগামী হচ্ছে এরুপ 
মনে করার কারণ আছে। 

আজকের গণতান্তিক যুগে শিল্পকলা যে জনগণের 
উপর নির্ভরশীল একথা ভুললে আমাদের চলবে AT! 
প্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করে গণতান্ত্রিক যুগের 
ভূম্যধিকারী শ্রেণীর লোকেরাই ছিলেন শিল্পকলার বড় 
পৃঞ্ঠপোষক। ধনগত শান্তি যেমন তাঁদের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
ছল, তেমনই শিক্ষাসংস্কৃতির ধারক ও বাহকও ছিলেন 
তাঁরাই ৷ প্রভূত বিভ্তভোগীর জীবনে অবকাশ ছিল প্রচুর 
এবং তাঁরা সে অবকাশ উপভোগের উপকরণ খইজতেন 
শপ সাহিত্যের কাছে। আজ সে পটভূমি আমূল পাঁর- 
বার্তত হয়ে গেছে । সমাজ-বিবর্তনের অমোঘ নিয়মান- 
সারে ভূম্যধিকারীশ্রেণী আজ বিলুপ্ত প্রায়। বৈশ্যযুগে 
অর্থসামর্ঘের দিক থেকে তাঁদের স্থান দখল করেছেন 
যে ব্যবসায়ী শ্রেণী, শিক্ষাসংস্কৃতির দিক থেকে তাঁদের 
বনেদ আভিজাত্য নেই। তাই তাঁরা বহু অর্থ ব্যয়ে 
অবন৭ন্দ্রনাথের একখানা ছাঁব দিনে ঘর সাজানোর চেয়ে, 
সেই টাকা দিয়ে নিজেদের কায়িক সুখসবাচ্ছন্দ্যাবধানের 
[বিষয়েই অধিক মনোযোগণ। তাঁরা প্রকৃত িল্পরাঁসক 
মনের অধিকারী নন বলেই তাঁদের রুচি সম্বন্ধে অনু- 
যোগ করাও বৃথা । তাঁদের এই শুধুমাত্র জৈবিক দৃ্ট- 
চেয়ে বেশি সুখের বিষয় কিছু হতে পারে না। 
ET অর্থের কারবার ব্যবসায় সম্প্রদায়ের কথাই 
বা শুধু বাল কেন? যে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে আমরা 
আজকের দিনে সমাজের মেরুদণ্ড বলে গণ্য কার, দেশের 
শশল্প-সাহত্য সম্বন্ধে তাঁদের মানীসক ওদাসীন্যই বা 
কম দিসে! এদের মধ্যে অধ্যাপক, শিক্ষক, উকিল, 
জশবনযাত্রা নিৰ্বাহ করে িলাসব্যসনের জন্যে কিছু অর্থ 


fern, শিল্পী ও আমরা 


ব্যয় করার মত সামর্থ এদের অনেকেরই আছে। এ+দের, 
মধ্যে দুই-চারাঁট উল্লেখযোগ্য ব্যাতরুম বাদ দলে দেখা 
যাবে যে তাঁরা ?শল্পরাঁসক নন। তাঁদের TANIE গেলে 
আমরা হয়তো দেখতে পাবো যে সেখানে আধানক . 
জশবনযাত্রার পক্ষে দরকারী ও অদরকারী অনেক 
জিনিসই আছে- রোফ্রজারেটার বা রেডিওগ্রামের অভাব 
নেই-অভাব আছে শুধু অবনীন্দ্র-গগনেন্দ্র-নন্দলালের 
আকা ছবির। খাঁটি শিল্প-সাহত্যের রসোপভোগ করতে 
হলে জীবনের বৃহত্তর দিকের যে সন্ধান জানা প্রয়োজন, 
সেই সন্ধান এ'রা পান ন। তাই মনে হয় যে আমাদের 
'শক্ষাব্যবস্থায়ও যেন কোথায় টি থেকে গেছে । তাহলে 
tapes লোক খাঁটি শিল্প-সাহত্যের রসোপভোগ 
করতে জানবেন না কেন? শিক্ষাব্যবস্থার এই অন্তলান 
até না থাকলে আজ স্বাধীন দেশে খাঁটি শিলপ- 
সাহতোর প্রসার বহুলাংশে বেড়ে যেত। একথা 
অনস্বীকার্য যে, দেশ স্বাধীন হবার পর গত বারো 
বৎসরে WAT পণ্টবার্ধকী পাঁরকল্পনার মাধ্যমে জন- 
সমাজের জীবন ধারণের মান বেড়ে গেছে, বেড়েছে FA- 
ক্ষমতা এবং শিক্ষার প্রসারও আশানুরূপ না হলেও 
অনেকটা বেড়েছে। সে ক্ষেত্রে শিল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে 
জনমানসের চেতনা সমানুপাতিক হারে তো দুরের কথা 
{বিশেষ একটা বেড়েছে বলে মনে হয় না। যে শিক্ষা 
মানুষের চরিত্রের সকল দক বিকাশে সহায়তা না করে, 
তাকে খাঁটি শিক্ষা বলা চলে Te? এই শক্ষমবাবস্থা 
থেকে যে সব মানুষ CATACH আসছে তাদের চাঁরত প্রায়ই 
দেখ আমরা একপেশে। ভাল হীঞ্জীনয়ার বা ভাল 
ডান্তার হয়তো আমরা তৈরী করেছি। কিন্তু ডান্তাঁর বা 
ইর্জানয়ারং তো পেশা মান্র। এই পেশার Ges তার 
যে একটা মানবসন্তা আছে তার বিকাশ সাধনে 'শিক্ষা- 
ব্যবস্থা কি তার সাহায্য করবে নাঃ একজন ভাল ইঞ্জি- 
'নয়ারের কাব্যরাসক বা শিজ্পরাঁসক হতে বাধা কোথায় ? 
বরং দেশের শিল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে তরি মনে সাগ্রহ 
সহানুভূতি থাকবে এই তো কাম্য। কার্ষক্ষেত্রে আমরা 
কিন্তু এর বিপরীত দ্‌শ্যই দেখতে পাই। E 
বলা বাহুল্য এরূপ আবহাওয়া শিল্পকলা বিকাশের ~ 
আদৌ অনুকূল নয়। শিল্পীর শিজ্পসৃঘ্টি তো জন- 
সমাজের জন্যে। সেই জনসমাজের মনেই BH থাকে 


সুন্দরম্‌। একশো বার পচ্ঠা। তেরশো আটষাট। 









বাহুলা, এখানে আম কাঁরুশিল্পীর কথা বলছি না 
- বলাছ না ফরমায়েসী ছবি-আঁকা পেশাদার শিল্পীদের 
কথা। তাঁরা তো জনরুঁচর তাঁগদ মেনেই চলেন এবং 
প্রয়োজনবোধে তাঁরা তাঁদের শিল্পরীত পালাটিয়ে 
ফেলতে পারেন । যাঁরা কমার্সয়াল আঁটিস্ট বা পেশাদার 
শিল্প বর্তমানে তাঁদের আর্থিক অবস্থা হয়তো 
অনেকটা ভালই হয়েছে। তার কারণ স্বাধীন দেশে 
ব্যবসায়-বাঁণজ্যের প্রসার বেড়েছে, পন্র-পান্রকার সংখ্যাও 
বহু বেড়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পেশাদার শিল্পীদেরও 
অবস্থাও চারুশল্পদের মত তত খারাপ নয়। পেশাদার 
শিল্পা ও কারুশল্পীরা আর যাই করুন তাঁরা যা সৃষ্টি 
. করেন তার একটা প্রতাক্ষ প্রয়োজন আমাদের দৈনন্দিন 
জীবনে আছে। সুতরাং তার একটা বাজারদরও পূর্বাপর 
আছে। অবনীন্দ্রনাথের আঁকা একখান ছাবর সম্বন্ধে 
কিন্তু একথা বলা চলে না। শিল্পবোধ যার নেই তার 
কাছে অবনীন্দ্রনাথের ছবির কানাকড় মূলাও নেই, 
আবার fata ?শল্পরাঁসক তাঁর কাছে সে ছবি অমূল্য। 
"তার কারণ এ ছবির আবেদন মূলত মানুষের মানাসক 
) প্রকর্ষের কাছে। জনসমাজে সেই মানাসক প্রকর্ষ HIS 
করতে যাঁদ আমরা" না পার, ate সেই শিজ্পচেতনার 
AGA না করতে পার, তাহলে আমাদের দেশ অর্থ 
সামর্থে বহুগুণ এাঁগয়ে গেলেও কার শিল্পীদের 
দুর্দশা ঘুচবে না কিংবা তাঁরা নিছক শিল্পকলা নিয়ে 
পরাক্ষা-ীনরীক্ষা করে জীবন কাটাতে পারবেন AT! 









শিল্পীকে হয় জনরুচির সঙ্গে আপস করে শিল্পের 


আমাদের দেশের খাঁটি কারুশিল্পীদের এই যে একটা 
সংকটজনক অবস্থা এ নিয়ে তাঁদের ভাবিত হবার যথেষ্ট 
কারণ আছে। সঙ্গে সঙ্গে ক করে এর প্রাতকার করা 
যায় তাও তাঁদের ভাবতে হবে । জনমানসকে ওঁদাসীন্য- 
ae করে কি করে ?শল্পানুরাগী করে তোলা যায় তা 
তাঁদের বিশেষ ভাবে ভেবে দেখতে হকে। সে জন্যে 
প্রয়োজন যথোপয্ন্ত প্রচারের। আমি পন্র-পান্রকার : 





_ মাধ্যমে 5057 






| সান তাঁর যে প্রচার হতে পারে ক মাধ্যমে 





তা সম্ভব নয়। তা ছাড়া এই ধরনের প্রদর্শনী জন- 


_ রুচিকে উন্নত ও শিল্পানুরাগী করে তুলতেও সহায়তা 


করে। ইদানীং কলিকাতায় ছোট ও বড় বহ: শিল্প 
প্রদর্শনী হয় এবং তাতে জনসমাগমণও কম হয় না? 
কলকাতায় [শজ্প-প্রদর্শনী করলে বিদগ্ধ জনের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হয়, পন্র-প্ান্নুকায় ভাল সমালোচনাও বেরোয়। 
কিন্তু প্রচারের পক্ষে এই ব্যবস্থাকে যথেষ্ট বলে মানা 
চলে না। কাঁলকাতা, বাংলা দেশ নয়--ভারতবর্ষ তো নয়। 
জনরুচির পাঁরবর্তন ঘটাতে হলে শিল্পীকে আজ 


- কালকাতার আকর্ষণ ছেড়ে বোরিয়ে পড়তে হবে বাংলার 


মাঠে-ঘাটে পল্লশর শহরগুলিতে। মফঃস্বল শহর" 
গুলিতে বহু ভদ্রুসন্তানের বাস-বিভ্তবান মানবের 
অভাবও নেই । বাংলার মফঃস্বল শহরগুলিতে চিন- 
শিল্পের প্রদর্শনী করা বোধ হয় দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। 
এতে আধুনিক চিন্রকলার বৈচিত্য ও বৈশিষ্ট্য যেমন জন- 
সমাজের চোখের সামনে তুলে ধরা হবে, তেমনই শলপাী- 
দের সঙ্গেও বাংলার মাটির একটা আন্তারক যোগাযোগ 
ঘটবে । আকাডোম অব ফাইন আর্টসের মত প্রতিষ্ঠান 
সহজেই এরুপ পাঁরকল্পনাকে রূপ দিতে পারেন। 
আমার ধারণা এতে জনমানসে শিল্পবোধ সপ্টারে অনেক- 
খাঁন সহায়তা করা হবে। 








EA ও waka safe aCA PAE 





কাহন হলেও এ ঘটনা ATS শুনুন তাহলে : 
ঘুটঘুটে fate রাত। দামোদরের বাঁধের ওপর দিয়ে 


অনেক এঁগিয়েও একাট লোক ও লোকালয়ের কোনো. 


o চিহই পাওয়া গেল না। সারাদিন পথ ভাঙার পরিশ্রমে 
ক্লান্ত nies চলেছেন--উদ্দেশ্য রাত্তিরটুকু কাটাবার 
মতন যাঁদ কোনো আস্তানা মেলে। মরুভূমিতে পথভ্রান্ত 
পাঁথকের মতন এ কাঁহনীর নিঃসঙ্গ নায়কেরও সেই 
অবস্থা । পা চলে না, তবু চলতে হয়।...কুঁটির না! 

কুটিরই বটে! উল্লাসত পাঁথক ভাীতাবিহবল চিত্তে 
সেই stat রাতটুকু কাটাবার ব্যবস্থা করেন। 
__ সাইকেলটা একপাশে দাঁড় করিয়ে মাটির ওপর কাঁথা- 
খানা বাছয়ে পারশ্রান্ত পথক দেহটাকে তার ওপর 
এলিয়ে দেন। ঘুমে চোখ জড়িয়ে এলেও পাঁথক 

উপভোগ করতে পারেন না। হঠাৎ কুটিরের ভিতর দুই 

অপারিচিতের কণ্ঠস্বরে পথক চমকে উঠে বসেন। মন 
লে : ডাকাতের হাতে পড়েছ-মৃত্যু আনবার্ধ। তব 
সাহসে বুক বেধে সামনে দাঁড়ান দুই 1বশালকায় 
পুরুষকে পাঁথক জিজ্ঞেস করেন : কে তোমরা? এতো 
রাত্তিরে এখানেই বা কেন? দুই আগন্তুকের একজন 
বলে : তুম কে আগে বল, তারপর আমাদের পাঁরচয় 
pe dota পাক সাক্তারে-আপন পরিচয় দেন। পিচ 


















e রান 
Sere সি ও সহকমাঁ। 


রাণা বস; 

বিভিন্ন পন্র-পন্নিকার 

নিয়ামত লেখক। কাব ও প্রবন্মকার £ 
বাংলা বার্ধক সংকলন 'নববর্ষ”-এর 
সহযোগ! সম্পাদক। অধুনা একটি 
Fates বাংলা প্রকাশন 

প্রতিষ্ঠানের সঙ্জো জাঁড়িত। 


প্রসঙ্গে কথক এও বলেন : আজ আমার খাওয়া হয় ন, 
তা ছাড়া জবরও এসেছে বলে মনে হচ্ছে। 


দুই আগন্তুক সব শুনে বলে : আপনার ভয়ের কোনো... 


কারণ নেই-আমরা 'মাছ-মারা'। প্রতিদিন রাত্তিরটা 


আমরা এখানে কাটিয়ে ভোরে মাছ ধরা শেষ করে বাঁড় 


feta: আপাঁন অসুস্থ, তারপর আপনার যখন সারা” 
{দন খাওয়া হয় নি শুনাছ তখন আমাদের ভেতর এক. 
জন দেখি কাছাকাছ গাঁয়ে কারো ঘরে দুধ পাওয়া যায় 


feat সম্পূর্ণ অপরিচিত শুভাকাকক্ষীদেরই একজন 


ছ্‌টে যায় গাঁয়ে দুধের খোঁজে ।...পাঁথক দুধ খেয়ে একট; 
সুস্থ বোধ করেন। ভোর হলে 'মাছ-মারা'রাই পাঁথককে 
কাছাকাছি গাঁয়ের এক ঘরে নিয়ে গিয়ে শুশ্রুষার ভার 
নেয়। একটু সুস্থ হলে পাঁথক পুনরায় চলার পথে পা 
বাড়ান | 


স্বার্থপরতার যুগে বাঙলার অবহেলিত পল্লীতে এমন... 


কতো নিরক্ষর নিঃস্বার্থ সুহৃদ ছাঁড়য়ে আছেন আমরা 
শহুরে মানুষ তাঁদের ক-জনের খোঁজ ATA | | 
আর গল্প নয়। পাঠক, আপাঁন খুবই are হয়ে 
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frou, বালষ্ঠকায়, সংস্কৃতিসম্পন্ন শিল্পী মুক্তি 
বন্দোপাধ্যায় বলেন : আজ এই যে তুলি রঙ ইত্যাঁদর 
রূপরাজ্যে আমাকে দেখছেন এর মূলে আছে শ্রীমৈ 
মশায়ের প্রেরণা । মৈত্র মশায়ের মুহুর্তের একটি কথাই 


আমাকে এ পথের পাঁথক করেছে, নইলে সাইনবোর্ড 
পোস্টার ইত্যাদি একেই শিল্পীজাীবনের হয়তো মৃত্যু 
ঘটতো। মৈত্র মশায় একদিন বললেন : শুনেছো মুক্তি, 
আজ আমাদের প্রতিষ্ঠানের এক শিল্পীর আঁকা একখানা 
aia প'য়ান্রশ টাকায় fate হয়েছে। 

বাঙলা দেশের মানুষ যে, শিল্পীর আঁকা ছবি টাকা 
দিয়ে কেনে এ সত্যি সোদন-ই আম প্রথম জেনোছলুম। 
শিল্পীর আঁকা ছাঁব মানুষ কেনে, কিনে ঘর সাজায় 
অর্থ পেয়ে জীবনযুদ্ধে নিয়ত সংগ্রামী শিল্পা বাঁচেন, 
মাটির বসুন্ধরায় কচ্টে হলেও কোনোমতে দিন গূজরান 
করেন। সাধনার মার নেই, যথার্থ সাধক ও অধ্যবসায়ী 
শিল্পীর প্রাতভা একাদন-না-একাঁদন জনারণ্যে উপয্দ্ত 
মর্যাদা পায় একথা আমি বিশ্বাস কাঁর_এক নিঃশেষে 


e 


কথাগুলো বলে শিল্পী বন্দ্যোপাধ্যায় থামলেন। 


শশক্পী ও শ্রমাশজপী মুক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় 





শিল্পা মুক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্টূডিওর একাঁদক। 


শৈশবে ate বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর-জীবনে যা হবার 
স্বপ্ন দেখোছলেন উত্তর-ৃতারশে তার সম্পূর্ণতা না 
দেখলেও Tee, যে সম্ভব হয়েছে, সে-কথা স্বীকার 
করেন। অবশ্য তার জন্যে যে তাঁকে অনেক বাধাবপান্তর 
AAT হতে হয়েছে তা বলাই ALA | 

alan ও দেওঘরে মুক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বাবার 
ফটোগ্রাফীর দোকান ছিল। সব পতাই যেমন মনে মনে 
সাধ রাখেন স্নেহের নন্দনাট বড় হয়ে তাঁরই অনুসৃত 
পথকে অনুসরণ করবে, Aiea পিতাও সেইরকম 
আশা নিয়ে পুত্রের শৈশব থেকেই তাকে আপনার ফটো- 
গ্রাফী ব্যবসায়ের ভেতর টেনে এনেছিলেন; Tere যে- 
সন্তান মনে মনে ইচ্ছে পোষণ করে যে আম বড় হয়ে 
ছবি আঁকব, প্রকাঁতর নানা রূপ ও বোচত্যকে আমার 
তুলি ও রেখার আঁচড়ে প্রাণবন্ত করব-সে কখনো 
আলোছয়ার লুকোচুরি স্বপ্নজালের মধ্যে নিজেকে 
বিলীন রাখতে পারে! ষোলো বছরে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় 
গিয়ে ভার্ত হন ব*বভারতী'-র 'কলা-ভবন'-এ। মহান 
[শল্পণ শ্রীনন্দলাল বসু তখনো ছাত্র-ছাত্রীদের অঙ্কন- 
বিদ্যা শিক্ষা দেন। ১৯৪৩-৪৭ AIO পর্যন্ত মুক্তি 
বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীনন্দলাল বসব, শ্রীবনোদাঁবহারী মুখো- 
পাধ্যায়, শ্রীবনায়করাও মসোজ' প্রমুখ প্রখ্যাত শল্প- 
বিদ্যায় পারঙ্গম শিক্ষাবদদের কাছে শিল্পাঁবদ্যার নানা- 
[বধ পাঠ গ্রহণ করেন।  শক্ষার্থীজীবন সমাপ্তির পর 
শ্রীবন্দ্োপাধ্যায়-এর দুটো বছর পাটনায় কাটে। এ সময় 
{তান ব্যানার, পোস্টার প্রভাত অঙ্কন করে কোনো 
প্রকারে জীবন ধারণ করেছেন। 

সাত রাজার ধন মানিক পাবার আশায় নয়, র্‌পময় 
সোনার বাঙলার পল্লশকে জানার আকাক্ক্ষায় মুক্তি 
বন্দ্োপাধ্যায়-এর বাউল মন চণ্টল হয়ে ওঠে। পাটনার 
কর্মজীবন fea করে শ্রীমুন্তি কোনো মতে একটা 
সাইকেল সংগ্রহ করে বাঙলার গ্রাম পরিক্রমায় বেরিয়ে 
তেমান বেদনা-করুণ। কোনোঁদন আহার জুটেছে তো 
বাসস্থান জোটে নি; তেম্টা পেয়েছে, কুটির দেখে এক 





সন্দরম-। একশো ষোল পৃচ্ঠা। তেরশো BST । 


TVA জলপানের আশায় গৃহীর কাছে ছুটে গেছেন 
প্রত্যাখ্যাত হয়ে তৃষিত কণ্ঠে আবার পথে পা বাঁড়য়ে- 
ছেন। অজানাকে জানার দুরন্ত ইচ্ছেয় যাঁর হৃদয় অধীর, 
পথ চলাতেই যাঁর আনন্দ, সেই অশ্রান্ত, অশান্ত-মন 
[শল্পন ঘুরেছেন পল্লী বাঙলার পথে-প্রান্তরে | দেখেছেন 
তানি wets বাঙলার জার্ণ'প্রায় মন্দির, মসাঁজদ। 
অজানা শিল্পীর ছেনি-হাতুঁড়র আঘাতে মান্দরগাত্ে 
উৎকার্ণ প্রাণবন্ত পরম রমণীয় মুর্তি, গাছলতাপাতার 
অপূর্ব সুন্দর কারূকাঁতি দেখে দেখে শিল্পীর হৃদয় 
উদ্বেলিত হয়। এই সময় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় সংগ্রহ 
করেছেন অখ্যাত অবহোলত শিল্পীদের হাতে-গড়া 
পুতুল, 'শল্পদ্রব্যাদ, মান্দিরগাত্র থেকে খসে-পড়া অবান্ত 
ভঙ্গুর শিল্পাঁনদর্শনাদ। 

আজো বাঙলার নিভৃত পল্লীতে কতো KAIAFA 
সংগ্রহশালাই না অজানত। আমরা শহুরে মানুষ গ্রামের 
এসব খবর রাখি ati মুক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পল্লী- 
পাঁরক্লমার রম্য কাহনী শোনাতে শোনাতে উল্লেখ 
করলেন : চকাঁদঘী আজাপুর সিংহ বাড়ির কথা। সিংহ 
বাড়তে শিল্পদ্রব্য, প্রাচীন মুদ্রা ইত্যাদির যে বহুবিধ 
সংগ্রহ আছে তা দেখে যে-কোনো এঁতিহ্যবান পুরুষই 
গর্ব অনুভব করবেন। শিল্পী বন্দ্যোপাধ্যায় সমগ্র বঙ্গ- 
ভূমি পরিক্রমা শেষ করতে পারেন নি। বর্ধমান পাঁরক্মণ- 
কালে একদা এক দূষিত পুকুরে স্নান করে শিল্পী 
দুরন্ত ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হন ।,এমন ম্যালোরিয়ায় 
ধরে যে চার-পাঁচ মাসকাল তাঁকে শয্যাশায়ী থাকতে হয়। 
ওষুধ ও উপয্ন্ত বিশ্রামের পর শ্রীবন্দোপাধ্যায় fais 
সুস্থ হলে পল্লীভ্রমণ অসমাপ্ত রেখে অতৃপ্ত হৃদয়ে 
কলকাতা চলে আসেন। সে ১৯৫০ AIORA FAT | 

যে-লোক প্রতিদিন পনেরো কুঁড়ি মাইল পথ অতিক্রম 
করতেন সে লোককে শহরের সীমাঁয়ত গণ্ডর ভেতর 


| কাল কাটাতে হয়। ১৯৫০ সালে কলকাতায় এসে 


জীবিকার জন্যে আবার সেই পূর্বজীবনধারার ছন 
তারকে জোড়া লাগাতে হয় : অর্থাৎ আবার সেই পোস্টার 
১ সাইনবোর্ড লেখা । ইংরোজর ৫০ সাল থেকে পাঁচ 


শিল্পী aie বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি সমাপ্তপ্রায় শিজ্প-কর্ম। 





বছর 'ধীরেন স্টুডও'তে কর্মজীবন। এ-সময় শ্রীঅদিজা 
মুখোপাধ্যায়-এর সংস্পর্শে এসে শিল্পী শিল্পকর্মে নব- 
প্রাণ ও প্রেরণা লাভ করেন। 

“নাখল ভারত হস্তচাঁলত শিল্প প্রদর্শনী ই জনারণ্যে 
শিল্পীকে বহুপরিচিত করে। কল্যাণী, বেলেঘাটা* 
প্রভীতি জায়গায় কংগ্রেসের আঁধবেশনকালে পাঁরপার্্ব, 
মণ্ড, মণ্ডপ ইত্যাঁদর অঙ্গসজ্জা করে শিল্পী ক্রমেই 
সুনাম ও সুযশের সৃভাগী হন। বাটিক ও মুগার ওপর 








কাজে শ্রীবন্দ্যপাধ্যায়-এর আগেই সুনাম ছিল, কিন্তু 
তা ছিল খুব অল্পসংখ্যক লোকের ভেতরই সীঁমিত। 
নয়। | 

বর্তমানে মধ্য কলকাতার এক অংশে একটি ছোট 
প্রাতিষ্ঠান গড়ে শিল্পী মুক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলার 
নিজস্ব শিল্প প্রসারে আপনাকে নিয়োজিত রেখেছেন। 
এখানে তাঁরই নির্দেশনায় বহু শিল্পীমনা বাঙালী 
আপনাকে Be রেখে কলাসরস্বতীর সাধনা করছেন। 
যে শিল্প বাঙলার চারদিকে ছড়ানো শিল্পের নানাবিধ 
নিদর্শনরাঁজ_ দেখার তাগিদে একদা মাইলের পর মাইল 


.- পথপারক্রমা করতেন এখন তিনি তাঁর সাধন-বেদীতে 
বসে প্রতিদিন. নিরলকভাবে পনরো কুঁড়খানা ছবি 


এ+কেই মনকে তৃপ্ত রাখেন। এই গাঁতবেগকে আমরা 
তাঁর পথপারিক্রমার সঙ্গে তুলনা করতে পাঁর। শিল্পী 
বন্দ্যোপাধ্যায় ছবি আঁকেন আর তাঁর শিল্প-রাঁসক দেশ- 
বাসী তা পেয়ে আপনার মনকে খুশীতে ভরিয়ে 
তোলেন। শিল্পীর 'কলাক্ষেত্রে' শুধু ছবি আঁকার কাজই 
চলেনা- ফুলদানি, চায়ের ট্রে ইত্যাদির গায়ে নানারূপ 
চিত্র বিচিত্ৰ করে এখানে সাধনায় নিযুক্ত শিল্পীরা রূপ- 
রাঁসকদের ঘরে ঘরে সেগুলো পেশছে দেন। 
শিল্পকর্ম রঙ ছাড়া চলেই না, কিন্তু রঙ কেনায় যে 
অর্থ ব্যায়ত হয় তাতে আমাদের মতন দেশের অধিকাংশ 
শিল্পীর কাজ চালাতে খুবই বেগ পেতে হয়। শিল্পী 
বন্দ্যোপাধ্যায় সে-অভাব মোচন করেছেন ACTA সাহায্যে 
রঙ তৈরির এক প্রক্রিয়ার উদ্ভাবনে। এ আঁবিদ্কারের 
জন্যে শিল্পী মাত্রই শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে অযুত ধন্যবাদ 
জানাবেন। ie বন্দ্যোপাধ্যায়এর আবিষ্কৃত, রঙ 
শিল্পী-সমাজে বহুল প্রচারিত হোক, [শিল্পীরা সে-রঙ 
ব্যবহার করে লাভবান হোন--পাঁরশেষে এই প্রার্থনার 
সঙ্গে সঙ্গে কৃতী শিল্পী মুক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 
শিলপা-জবনের আরো উন্নতির বাসনা রাখি। 


এ 





lear 








শিকপ-সমালোচক OAT সম্মানযোগ্য। 
'সুন্দরম-এ আউটরামের মুর্তি অপসারণ 


“সম্পর্কে এর আলোচনা উল্লেখ্য অধুনা 


নগর-পাঁরকজ্পনা সম্পর্কে গবেষণাকত। 
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প্রবন্ধের শিরোনামায় ব্যবহৃত ‘aioe শব্দটি সমগ্র- 
[বস্তার করেছিলেন তাঁদের গোম্ঠীভুন্ত সরাইকে 
বোঝাচ্ছে, কেবলমাত্র বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের 
নয়। এখানে বিভিন্ন acta জাতির প্রত্যেকের 
পৃথকভাবে নাম না করে সমন্টিগতভাবে বৃটিশেক নাম: 
করার কারণ হল যে তাঁরাই ভারতে একাধিপত্য রাজত্ব. 
করে গেছেন--অন্যেরা বিশেষ সুবিধে করতে পারেন নি। 
ATT সপ্তদশ শতকের গোড়ায় মুঘলসম্রাট 
জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বণিকবেশে ইংরেজের ভারতের 
সঙ্জো প্রথম স্থায়ীভাবে সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াস দেখি। 
ভারতের ara দীপ্তি. তখন পাঁথবীব্াপী 
নানাবিধ পণ্যের ব্যবসায়ে রাতারাতি ধনী হওয়ার 














ET 








যেমন সুযোগও ছিল প্রচুর তেমনি সামর্থও ছিল কিছ: 
কম নয়। 

সৃতরাং চতুর ইংরেজ ভারতের মাটি কামড়ে ধরল 
নানাবিধ ব্যবসায়--মসলার, রেশমের এবং নান্যাবধ 
পণোর। স্থাঁপত হ'ল প্রথম erate পশ্চিম ভারতের 
সুরাটে ১৬১২ WCF! আর বাঙলায় হুগলীতে 
[কিছু পরে ১৬৫১ খন্টাব্দে। কারখানার পত্তন হওয়া 











এবার এই কারখানা অণ্চলের লে আউট কি রকম ছিল 
সেকথা বাঁল। আয়তনে যাঁদও অনেক ছোট তবুও 
মাত শ খানেক বছর আগে তৈরী কলকাতার গঙ্গার 
দুপাশে ইংরেজদের যে সব পাটকল দেখ তাদের সঙ্গে 
লে আউট-এর খানিকটা সাদৃশ্য বোধহয় ছিল। অর্থাৎ 
কারখানা-কোন্দ্রক উপাঁনবেশ। কারখানায় নিশ্চয়ই 
মালিক (অর্থাৎ ইংরেজেরা) ছিল, শ্রামক ছিল এবং 








মানে কমণর্দের পক্ষে কাছাকাছি কোয়ার্টার বা বাড়ীতে 
থাকা। কারণ সেই পালক বা ঘোড়ার যুগে খুব দুরে 
থাকা অসুবিধাজনকও বটে। অতএব তৈরী হল কারখানা 
ঘর এবং তার আনূষাঁঞ্গক অগ্টালকা (যেমন গুদাম) 
. এবং সেই সঙ্গে কম্দেরও বাসস্থান। এই কারখানার 
গুলি হল ভারতে প্রথম wee উপানিবেশ। 








[ছু ভারতীয় কেরানী হিসাবরক্ষক এসবও ছল। 
কারখানা IGA থেকে যাতে মাল না চুরি যায় সেজন্যে 
এর চারপাশে তোলা হত দেওয়াল এবং মাঝে মা 
দরজায় থাকত প্রহরী । সে-যুগে যখন পুলিশের 
বাবস্থা এখনকার মত উন্নত ছিল না তখন এইভাবে 
লুঠপাটের হাত থেকে কারখানাকে বাঁচানো FEI 





ভেতরে পাক্কা বা টগ্‌বাগয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাওয়া যায় 
এরকম রাস্তা, ইংরেজ বাঁণকদের পাকা বসতবাড়ী, 
তাদের হয়তো বা পাকা ক্লাবঘর, Tae মালি, আর- 
দালি এসবের খড়ের বাড়ী। অর্থাৎ পাঁরহ্কার পরিচ্ছন্ন, 
শান্তিপূর্ণ এক একাঁট আত্মনির্ভরশীল উপানিবেশ। 
এখানে পশ্চিম ভারতের একটি প্রাচীন বৃটিশ 
ফ্যাক্্টরীর ছবি দেওয়া হল। এর গঠনাবন্যাস স্পষ্ট 
বোঝা যাবে। 

এই দেওয়ালঘেরা জায়গার ভেতরে শ্বেতাঙ্গ বাঁণকেরা 
নিজেদের ASG সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মধ্যে 
সাধারণ ভারতবাসীদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে 
বাস করতে লাগলেন। .এই উপনিবেশ হল সমকালীন 





ভারতভাঁমিতে এক একটা 'বাচ্ছিন্ন দ্বীপের মত; ভারতের' 


দৈনান্দিন জীবনধারার সঙ্গে যার কোন যোগই ছল না। 
এ'রা ভারতীয় জনসাধারণের স্পর্শ থেকে সযত্নে নিজে- 
দের দূরে রাখতেন। 

অর্থাৎ একথা স্পষ্ট যে AAAI জাতির স্বাতন্ত্য- 
প্রিয়তা, পরিচ্ছন্নতাবোধ, আর্থক স্বাচ্ছল্য, উত্তম 
নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষমতা ভারতীয়দের 
থেকে স্বতন্ত্র থাকার ইচ্ছা এসব কার্ধকারণের ফলে এ 
দেশের শহরগুলির শ্বেতাঙ্গ অধ্যাষত অঞ্চলে ধরে 
ধীরে সাহেবপাড়া গড়ে উঠতে লাগল। অর্থাৎ বৃটিশ 
আমলে ভারতের যে সব শহরে শ্বেতাঞ্জেরা কিছু 
অধিক সংখ্যায় বসবাস করতেন সেখানেই নগর পাঁর- 
কল্পনায় একটা মিশ্ররূপ ফুটে উঠতে লাগল । একাঁদকে 
চিরাচারত প্রথায় গড়ে ওঠা সরু সরু রাস্তার ওপরে 
বসানো fate বাড়ী, আলো বাতাস এবং খোলা 
জায়গাকে বিসর্জন দিয়ে দাঁড়য়ে আছে অন্যাদকে এর 
বাইরে যা আগে হয়ত জঙ্গল বা পোড়োমাঠ ছিল--সে 
অঞ্চলকে উত্তর ভারতের অধিকাংশ শহরেই BAT 
(ক্যান্টন্মেণ্ট) বা সিভিল লাইনস এলাকা বলা হয় 
-একেবারে সম্পূর্ণ ভিন্ন দশ্য। খুব চওড়া ভাল 
রাস্তার ধারে ১০-১৫ বিঘা জমির ওপরে পাঁরজ্কার 
পরিচ্ছন্ন, ফুল লতাপাতা ছাওয়া বাংলো অথবা পাকা 
দালান। হাওয়া খাবার এবং খেলার প্রশস্ত মাঠ, ধোঁয়া 
নেই, কালিমা নেই, সবই ছিমছাম। বাড়ীগুঁলর 
জানালায় কোন শিক বা গরাদ নেই। বাইরে থেকে 


বৃটিশ ভারতে নগর-পারকজ্পনা | AIT 


অভাব। fey তা সত্য নয়। সিপাহী বিদ্রোহের পর 
এসব বাংলোয় চুরি বা ডাকাতির ঘটনা বিশেষ শোনা” 
যায় না অর্থাৎ এই ধরনের fate azar 
দেখলেই একথা পাঁর্কার বোঝা যায় যে এসব বাড়ীর... 
বাসিন্দাদের চুর, ডাকাতি, খুন, জখম, রাহাজানির 
কোন ভয় ছিল না। অর্থাৎ সারাদেশে না হোক অন্ততঃ 
এসব wera নিরবাচ্ছন্ন শান্তি এসোঁছল। 'সাভল 
লাইনস-এর পরিকল্পনায় ভারতের এই পরিবর্তিত 
রাজনৈতিক অবস্থার ছাপ স্পষ্ট। নগর-পাঁরকজ্পনার 
অবস্থা এবং তার সামারক নিরাপত্তার ব্যবস্থা । চওড়া ' 
রাস্তা এবং প্রশস্ত খোলা জাম এ দুটোই যুরোপণীয় 
কায়দায় সৈন্যদের কুচকাওয়াজ, সৈন্য-সমাবেশ ও বড় 
বড় কামান দাগার পক্ষে উপযোগী ছিল। মূঘলদের 
রণকৌশলের সঙ্গে যুরোপীয়দের রণনীতি ও কৌশলের 
মধ্যে বিরাট পার্থক্য থাকায় তারা নতুন শহরতলীগযাল 
নিজেদের সৈন্য-সমাবেশের সুবিধার কথা ভেবে গড়ে 
তুলোঁছল। যেমন, ফরাসী বিদ্রোহের সময় প্যারিসের 
রাস্তাঘাট এখনকার মত এত চওড়া ছিল না। বিদ্রোহের 
পরে নেপোলিয়ন বুঝতে পারলেন যে রাস্তাঘাট চওড়া 
না করলে একসঙ্গে অনেক বিদ্রোহণর সমাবেশ কামান 
দেগে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। এই সামারক নীতির 
জন্যই নেপোলিয়নের সময় প্যারিসের রাস্তাঘাট চওড়া 
করা হল। যাতে একসঙ্গে অনেক বিদ্রোহশীকে দমন করা 
যায়। কিছুদিন আগে দক্ষিণ-আফ্রিকার শার্পাভলে যে 
ব্যাপক গুলী বর্ষণ হল সে-প্রসঙ্গে এরকম রিপোর্ট 
পড়েছি যে শার্পীভলে রাস্তাঘাট, নগর-চত্বর এরকম 
কায়দা করে তৈরী করা যাতে ট্যাঙ্ক থেকে গুলি বর্ষণ 
করে একসঙ্গে অনেক fame দমন করা যায়। 
এই রণকৌশলের কথা ভেবেই সে যুগে ভারতের 
শহরাণ্টলের যুরোপাীয় অধ্যুষিত এলাকায় রাস্তাঘাট 
চওড়া করা হয়োছল ও প্রচুর খোলা জায়গা রাখা 
হয়োছল। : 
উপরে উত্তর ভারতের শহরগুলিতে ইংরেজ শাসকদের 
aise নিজেদের স্বাতন্ত্য বজায় রাখবার জন্যে নগর- 
পাঁরকল্পনার যে বৈচিত্র্য দেখান হল অন্যান্য ALATA TT 
জাতির মধ্যেও (যেমন ফরাসী) সেই একই মলোভাবের 
প্রকাশ দেখি-কালা আদমীদের ছোঁয়া থেকে 









WAT | একশো বাইশ HT: তেরশো WRG! 





: 
1সমলার ব্যাণ্ড-স্ট্যাপ্ড-এর 


ç ১.০. ৯ 
নজস্ব বোশঘ্ঠপূণ' একাঢ FSI 


SATAA দ্‌রে রাখার COT! ধরুন, ফরাসীদের গাঠিত 
শহর পাঁণ্ডচেরীর নগর পাঁরকল্পনার কথা | 
স্পম্টতঃ দুটি অসম অংশে ভাগ করা। পূর্বে ANA 
থেকে পশ্চিমে খাল পর্যন্ত যুরোপায় IBA, পাঁরষ্কার 
চওড়া রাস্তা, বড় বড় বাড়ী, তার সঙ্গে বাগান, সবটাই 
খুব ছিমছাম, আর অত্যন্ত সাজানো গোছানো। অনা- 
দিকে খালের পশ্চিম পারের অংশ; এর সঙ্গে তুলনাই 
হয় না। লেখক পর্তুগীজ অধিকৃত ভারতের কোন শহর 
দেখেনাঁন-কাজেই, আপাততঃ সেখানকার আলোচনা 
করা সম্ভব নয়। 

এখন একথা বোধ হয় HG যে ভারতের য়ুরোপীয় 
SHAS শহরগুিতে প্রাকৃ-স্বাধীন যুগ পর্যন্ত শাদা 
ও কালো অধিবাসীদের জন্যে স্পষ্ট fates এলাকা ছল 


এই শহর 








এবং দুই অংশে আকাশ পাতাল বাবধান। এখানে 
সমতল Slat (প্লেন) শহরের কথাই বলা হয়েছে। 
পাহাড়ী বড় শহরগুলির প্রায় সবই (কাশ্মীরের শ্রীনগর 
বাদে) একেবারে ইংরেজদের হাতেগড়া; সেখানে 
ভারতীয়তা খুজে পাওয়া যায় না। এই as fea 
আবহাওয়া রুরোপের মত হওয়ার ফলে এদের ভারত 
ভূমিতে ইংরেজদের উপনিবেশ বলা যায়। মনে হয় 
বলেতের কোন গ্রামকে শিকড়সুদ্ধ উপড়ে এনে ভারতের 
মাঁটতে বসান হয়েছে। সেই ধরনের কাঠের বাঁড়, ঢালু 
ছাদ, সেই ফায়ার প্লেস, আর িমনি। গরাদহীন কাঁচের 
চৌমাথায় ব্যান্ড স্ট্যান্ড, রাস্তার ধারে ক্লাব, গির্জা, 
ভোজনাগার, পানশালা-এর মধ্যে ভারতায়তা কোথায় ? 


afata সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নগর যা আজো চলমান, জীবন্ত আর Hela, তাদের মধ্যে একাঁট হোচ্ছে ভারতবর্ষে, যার নাম বারাণসী। 
দ্বিতীয়টি হোচ্ছে অধূনা ইউনাইটেড আরব বা সংযুক্ত আরবের মধ্যেকার fafana অবাস্থত দাষাস অথবা দামাস্কাস সহর। 


es 





রাজেন তরফদার পাঁরচালিত 'গঞ্গা" চলাচ্চত্রের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছ'ব। 








ats Da few | «imac! 


তারপর সেই রাজপুত্তুর কি করলো? 

না-সে সোনারকাঠির পরশে ঘুমন্ত রাজকন্যার ঘুম 
ভাঙ্গলো | শিশুমনের কৌতূহল তাতে না হয় আধাশক- 
ভাবে মিটলো; কিন্তু পারণত বুদ্ধি ও বাস্তবজ্ঞানের 


ছোঁয়াচ আক্রমণ করতে ছাড়বেনা গল্পকারকে-কি সেই 


দোনারকাঠির স্বরূপ ? 


আসলে এই সোনারকাঠিই হচ্ছে আর্টের রসসষ্টির 


ক্ষেত্রে অলাতরহস্য। চারুকলার সাধনতত্ব আর প্রসাধন- 
বেদের চরণচারণে সেই পরশপাথরের দ্বরূপত্ব নির্ণয়ের 
একটা মোটামুটি ফরমূলা আজ পর্যন্ত বেরোয়নি। 
আফল্য কিসে আসবে? এক একটা বিজন বিন্যাস জন- 
প্রিয় হবে কোন্‌ গুণে? ates HISA সপ্টয়িতা কোন্‌ 
পথ কোন্‌ মত বেছে নিলে তবে তা 57 
কলা বা অন্যান্য 7৬৮ ক্ষেত্রে an করলে নি 
পথ ঘেটে হয়তো একটা মোটামুটি সদুত্তর খাড়া করা 
যেতে পারে-কিন্তু চলচ্চিত্র সৃষ্টির ব্যাপারে এমন 
কোনো ব্যাপারী খুজে পাওয়া মুস্কিল। তাই মুস্কিল 
আসান হয় না--অযান্তিক' কিংবা 'পরশপাথরে'র মতো 
শসনাসয়ার সেলুলয়েড এফট” ০৪০ শুন্য প্রেক্ষাগৃহে 
ভাগ্যের দোহাই দেয়। 
তাহলে fe সত্যই নিয়াতর দোহাই দিয়ে afe- 

অনাতি বিচার চলবে? যে দেশের চলচ্চিত্র সেন্টমাকেরি 
গোল্ডেন লায়ন ছিনিয়ে এনেছে-সে দেশে এটা কি 
alee আভসম্পাত নয়? 

fee আক্ষেপের দিনটি ফুরোলো-বাংলাদেশের 
দর্শক আজ ক্রমশঃ রসজ্ঞ বোদ্ধার আসনে স্যপ্রতিষ্ঠিত 
-আর ভয় নেই, শুধু শহরের ইতিকথায় চলবেনা 
“SACHS | ‘সাগর থেকে ফেরা" কিংবা 'বনলতা সেন'-এর 
f 


বিক্লী বাড়ছে : 'অঙ্গারের মতো নাটক দুশো JEA 
আতিরুম করেছে আর 'সদারঙ্‌- সঙ্গত সম্মেলনে' 
রসজ্ঞ শ্রোতার ভীড় বাড়ছে--এটা শুভ সন্দেহ নেই, 
এমন লক্ষণাক্রান্ত হলে সৃষ্টি পর্বে রামঅবতারদের 
আবির্ভাব fagga হতে পারে। সুস্থ প্রয়াসের 
WHS যাতে না হয় সে নজর থাকলেই প্রকৃত অর্থে 
শিল্পের নজরানা দেওয়া হবে, এটা 'মনে রাখার সময় 
এসেছে। 

এমান একটা সুস্থ, মহত আর বলিষ্ঠ প্রয়াস sia 
আর্ট প্রডাকসল্সের 'গঙ্গা'। 'পথের পাঁচালী" কিংবা 
'অপরাজিত'র পরে এমন যুগোন্তর সৃষ্টি চলচ্চিত্রের 
ইতিহাসে আর একটিও হয়ান। সাড়ে তিন বছরের 
একটানা পরিশ্রম একনিষ্ঠ একাগ্রতার আজ সার্থক রূপ 
নৈবেদ্য রাজেন তরফদারের 'গঞঙ্গা'। সতিকারের 
মোশান্‌ পিকচারের সমস্ত প্রসাদগুণই এতে প্রমাণিত : 
তাই 'গঙ্গা' নিঃসন্দেহে এ যুগের সবচেয়ে রসোস্তীর্ণ 
সবচেয়ে "পরিপক্ক, সবচেয়ে বলিম্ঠতম ছবি। বাংলা 
দেশের র€পোলী পর্দীয় 'গঞ্গার মতো উজ্জবল দৃষ্টান্ত 
দিয়েও জোরগলায় যার জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে বান্তিগত- 


ভাবে আমার কোনো সন্দেহ নেই। 


পার্থ প্রাতিম চৌধুরী 


নাটাকার। অধুনা চলচ্চিত্রের সহযোগণ পারিচালক। 
অভিনয়েত বিশেষ পারদশিতা দেশিয়েছেন। নানা 
মাসিকপতে সচরাচর প্রবন্ধাদি লিখে থাকেন। বয়সে 
তরুণ হোলেও শান্তমান। এক. ভবিষ্যৎ বিশেষ 
সম্ভাবনাপূর্ণ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 


আশ্চর্য মন্ত্রগুণে কাহিনীর Taisa সংজ্ঞাটিকে চলাচ্চন্রের 
ঘনত্বে সংগত করে তুলতে পেরেছেন রাজেন তরফদার 
Waar দীক্ষিত এই উষ্ণ মানুষগুলোর এমন এক 
একটা স্বাভাবিক চেহারা তিনি চিন্রত করেছেন ছবিতে; 
যাকে বাংলাদেশের গতানুগতিক চিত্র নির্মাণের ইতি- 
বৃত্তে প্রায় রে'নেসাঁর সম্মান দেওয়া যেতে পারে। 
“বেলা পড়ে এল। 

বৃম্টি ধোওয়া আকাশ, 

বিকেলের প্রো আলোয় বৈরাগ্যের ম্লানতা। 
ধীরে ধীরে হাওয়া দিয়েছে * 
টলমল করছে পুকুরের জল, 

ঝিলামল করছে বাতাবিলেবূর পাতা ।' 
জাপানী কবিতার মতো রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এই যে 
বিস্ময়কর সংযম আশ্চর্য রোম্যান্টিক অতীশীন্দ্য়তায় 
Asire : একমাত্র সত্যজিত রায়ের 'সেল্স অব 
ভিসুয়ালাইজিং ডিটেল্‌্সৃ-এর মধ্যে সেই প্রসাদগ্ণ 
বর্তমান আছে। এখন সেই সঙ্গে আর একজনের নাম 
যাঁর দৃষ্টিভংগীর একটা অনলস লাবণ্য বহুদিন চিন্র- 
রাসিকদের মনে থাকবে । কাব্য, রস বা বাঁধসত্য হিসেবে 
নয়; বোধিসত্য হিসেবে | 


সত্যাজত রায় প্রচ্ছদ আঁকতেন : রাজেন তরফদারও 
তাই। দুজনের দষ্টিভংগণীর তাই একটা পাঁরচ্ছদগত 
মিল থাকা স্বাভাবিক: তবে তা অন্যান্যদের মতো অন্ধ 
অনুকরণ নয় পরন্তু সুস্থ সমীকরণের পর্যায়ে পড়ে। 
পরাক্ষাধ্মীর সৃষ্টকলার চারুত্বে সত্যজিত রায় 
অনেকাংশে দার্শানক : তপনাঁসংহ বৈষয়িক : অসিত- 
সেন যান্ত্রিক : কিন্তু রাজেন তরফদার জৈবিক : রাজেন 
তরফদার স্বাভাঁবক। এইখানেই তার কৃতকৃতনত্ব : তার 
মৌলিকতার মৌতাত। 


ছবির আরম্ভে বাইচ খেলার দৃশ্য থেকে সুরু করে 
ATT শেষদ্‌শ্য পযন্তি-জলকন্যার প্রোতমৃগ্ধ মন 
ও তার বিচিত্র মননে কোথাও রাজেনবাবু কৃত্রিম নন : 
পরমপুর্ষ-যেখানে স্রষ্টা হিসেবে তার ব্যন্তিগত কোন- 









জীবন্ত অভিজ্ঞান রুপোলী পর্দার সীমারেখা 
আমাদের সামনে এসে পড়ছে- প্রেক্ষণা খানে সেই 

মহৎ বীক্ষণ শিল্পের .কাজ জে জারা জল 
স্পনটেনিয়াস ওভার ফ্লো অব পাওয়ারফুল ফিলিংস, 
'গঙ্গা' ছাবকে যুগোত্তর হবার সঠিক মেজাজটি মাজত 
করে দিতে পেরেছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় রাজেনবাবু 

এ ছবিতে কোথাও দুর্বোধ্য নন--সাধারণীকরণের সঙ্গে 

সঙ্গে এমন ARICA সংগতি যেন কোন্‌ অশ্রুতপূর্ব 

নংগীত মচচ্ছনায় বেধে ফেলেছেন 'ঁতান--আয়ত্তে 

এনেছেন সেই বপুলতাকে তার নিজস্ব প্রসাদগুণ 
এতটুকু খর্ব না করে। 


'রচনা করতে বসেছি একটা কাজের রূপ : 
ওই আকাশের তলায়, ভাঙা মাটির ধারে : 

ছেলেবেলায় যেমন রচনা করোছ নাড়ির দুর্গ ।' | 
[খোয়াই | রবীন্দ্রনাথ) 

ছেলেবেলার স্বভাবজাত শিল্পবোধে এক আশ্চর্য 

বালকের মতো খুব সহজ সরল অথচ ales বন্যাস- 

গুণে রাজেনবাবু যেন-জলজীবনের বিচত্র নাঁড়র দুর্গ 

গড়ে তুলেছেন--আকৃতির কৃতী আর প্রকৃতির প্রাতকৃতি_: 

যেখানে সমস্ত সন্দেহের অতিক্লান্ত অন্ধয়। | 


feta আর বিলেসের প্রেমপর্বের চলচ্চিন্রণে রাজেন 
তরফদার সবচেয়ে পরামত রসবোধ আর 'শল্পক্ঞানের 
ইঙ্গিত দিয়েছেন। ভাত চাঁপয়ে দিয়েও নৌকোয় বসে 
বিলেস শুধু বোবা আকাশটার দিকে বোবা চোখে 
তাকায়-বিলেসের এই যে দর্পণমৃগ্ধ বালষ্ঠতা প্রকৃতির 
তল্ময়তায় TAY হয়ে আসমান আর দইরার পানর দিকে 
উদাস চোখ রেখেছে- যেখানে 'মনোহার বেসাতির নেশা, 
তা যেন ইউজেন ও নীল-এর 'আ ওয়াইলডারনেস' 
নাটকে রচার্ডের বাঁলিষ্ঠতম স্বগতোন্তরই বিকল্প- 
কল্পজ্ঞান : ‘আই লাভ 'দি ANG, আযণ্ড দি fe, আ্যাণ্ড 
দি গ্রাস, আযাণ্ড দি ওয়াটার, আযান্ড দি স্কাই, আযান্ড দি 
মুন..ইটস অল ইন fx ory আই আবম ইন ইট’ 
এই অপূর্ব কাব্যময় অংশে দু একটি ছোট ছোট কথা, 
সলাজ চাউনি, আর তার সঙ্গে পারবেশ প্রস্তুতির যে 
TSA কুশলতা--তাকে আর্টফির্মের পর্যায়ে প্রথমমানের 


কৌলিন্য বলা যেতে পারে। অবশ্যি সারাটা চিন্রনাট্যেই _ 
পরিবেশ রচনা ও পরামিত নাট্যবোধে রাজেন তরফদার y 


\ 


রকমের “ac জোর করে চেপে বসোৌন। তাই ছাব 


একটি স্‌ষ্টিপর্বের এতিহ্য | সুন্দরম্‌। একশো ছাব্বিশ পঙ্ঠা। তেরশো আটফটি। 






5 ভূল বোধাবিজ্ঞান নিয়ে উপস্থিত 
শছলেন; ঝড়জলের রাতে মাছমারাকুলের মহান্‌ 
Ni পাচুরীমৃত্যুদূশ্য : গামলীপাঁচীর নৌকো খুলে 
শবলেসকে মার খাওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর দৃশ্য : 
খড়ের গাদার নীচে পথ আগলে দাঁড়ানো অমর্তযর বউএর 
জৈবিক উষ্ণতার একটা স্বাভাঁবক উত্তর পাওয়ার দৃশ্য : 
কাদায় পা গপছলে পড়ে যাওয়া হিমিকে দেখে বিলেসের 
হেসে ওঠার দৃশ্য এবং সঙ্গে সঙ্গেই নৌকোর বাঁশ 
ভেঙ্গে বিলেসের পা হড়ুকানোর সময়ে হিমির সেই 
একই হাঁসি ফিরিয়ে দেওয়ার দশ্য : ঘার্ণতে পড়ে 
ঠাণ্ডারামের মৃত্যু দৃশ্যের পরিকল্পনায় : এ সবের 
পেছনে পাঁরবেশ বা মুড্‌ রচনায় রাজেনবাব্‌ একেশবর 
প্রতিভার ঈশবরঅর্থে উদ্ভাঁসত। 
টট্রটমেন্টের দিক থেকেও কয়েকটি দৃশ্য প্রসাদগুণে 
রূসোত্তীর্ণ : বিশেষ করে ভাইপো বিলেসের ANA- 
যাত্রার দুঃসাহাঁসক সংকল্প শুনে পাঁচু খুড়োর সংগত 
গিন্তাম্ত্রেতের মধ্যে দিয়ে নিবারণ সাঁইদারের মৃত্যু 
দৃশোর ফ্ল্যাসব্যাকে যাওয়ার কুশলতায়। তামাকের ধোঁয়া 
সমস্ত ফ্রেমাটি আচ্ছন্ন করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে কাট্‌ 
aiis করে নিবারণের অপমত্যুর ছোট্র নাটকীয় 
অংশটিকে মধুর করে তোলার মধ্যে যথেষ্ট মুন্সীয়ানার 
পাঁরচয় আছে। আরও যেমন শেষপর্বে হিমির মানসিক 
প্রসাধন প্রস্তুতির Tater প্রাণকোষের salsa a অংশে 
যেখানে দামিনীর কথায় হাম বোঝে জলের মানুষকে 
বাঁধা যায় না ডাঙায়। যাঁদও এ অংশের পাঁরকল্পনার 
সহজ 'সৌন্দর্যের মধ্যে দাঁমনী pla সীতা মুখো- 
পাধ্যায়ের নাটকীয় অভিনয় কিছুটা রসহাঁন ঘাঁটয়েছে। 
তাছাড়া ছবির দু'একটি জায়গা যেন কিছুটা ঝিমিয়ে 
পড়েছে-এ ধরণের গাতিপ্রধান ছবির পক্ষে যা প্রায় 
অপ্রতিরোধ্য অধ্যায় । কারণ যেখানে গাঁত আছে সেখানে 
দারুণভাবেই তা আছে-যেখানে উষ্ণতা আছে সেখানে 
তা স্বাভাবিক রুক্ষদীপ্তি নিয়েই উপস্থিত হয়েছে 
. তাই তুলনায় অন্যান্য অংশ ঝিমিয়ে পড়তে বাধ্য। অবশ্য 
"এটা হয়তো পরিচালকের ইচ্ছাকৃত পারকল্পনাও হতে 
পারে-কারণ, একটু শলথচেতনা, একটু আয়েসী গতির 
. প্রদ আর আকর্ষণীয় হতে পারবে এই বিশ্বাসে । তবু 


J 


বগরের 








বলবো গতর এই স্বাভাবিক উদ্দামতার উজ্জবলতার 
মাঝখানে পড়ে জায়গা বিশেষ একটু নিস্প্রভ হয়ে 
পড়েছে। আর সেই কারণেই মাঝে মাঝে দ:'একাঁট 
টুকরো টুক্‌রো ক্লাইম্যাক্স যেন ছবির ওপর হঠাৎ হঠাৎ 


[ঝাময়ে পড়া সম্বন্ধে সচেতন হয়ে চিত্রনির্মাতা মাঝে 
মাঝে তাদের একটু ঝাঁকিয়ে নিতে চাইছেন (প্রসঙ্গতঃ 
দামনশর সঙ্গে দেখা হওয়ার পরের কিছু অংশ, পাঁছু 
খুড়ো মারা যাবার আগের কিছু অংশ)। এইসব ক্ষেত্রে 
এই অবধারিত বোরডম্‌ থেকে মুক্তি পেতে গেলে হয়- 
তো প্যারালাল্‌ সিকোয়েল্সে (যেখানে আকাশ আর তার 
তলায় গামল' পাঁচী আছে, পাঁচুর বৌঠান, পাঁচুর কালা 
বাবা এরা সবাই আছে--ডাঙার সংসার ও তার পোড়- 
খাওয়া মানুষেরা অনাগত প্রতীক্ষায় বসে আছে--স্তব্ধ 
হয়ে, স্থিতগত হয়ে তাদের TSA সমস্যাগলোকে 
অস্থির হাতে আঁকড়ে ধরে) কাট্‌ করে দু'একবার আসা- 
যাওয়া চলতো। এতে হয়তো রসবোধের সংযমের বাঁধ 
খানিকটা ভাঙতো সন্দেহ নেই-তবে জৈবিক রাজেন 
তরফদার আর স্বাভাবিক রাজেন তরফদারের কাতিত্থের 
চেহারার মৌলিক জৌলুষটা কোন অংশেই খর্ব হ'তো 
না। হাম পর্বের অপূর্ব রসাপ্লৃত প্রণয় TALS LAT 
ছাড়া এ অংশের অন্যান্য দিকগুলো যেন ছাঁবর সামগ্রীক 
প্রাণসন্তার তুলনায় অনেকাংশে AA, অনেকাংশে দুর্বল 
হয়ে পড়েছে। প্রসঙ্গতঃ আতরবালার উপস্থাপনার দশ্য 
থেকে সুরু করে চূকূড়ী হাতে আসা যাওয়া যেন মূল 
কাহনীর ব্যাসবন্ধনের আয়ন্তের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত নয় 
বার বার মনে হয়েছে বাইরের কয়েকটা কৌনিক আরুমণ 
যেন ছবিটার সহজ সরল প্রাণসন্তার শুদ্ধতাকে ক্ষাতি- 
গ্রস্ত করতে চাইছে । আরও যেমন, পশ্চিমবংগের মৎস্য 
জাবদের জীবন সংগ্রামের চেতনচিন্তায় পূববিজ্গের 
লোকসংগতের সংযোজনের প্রাধান্য একটু বিসদূশ 
ঠেকে! আঁবাশ্য মুখে মুখে এ ধরণের লোকগণীত 
আগ্লিকতার মধ্যে বাঁধা পড়ে থাকে না নিশ্চয়ই-তবুও 
দু এক লাইনও অন্ততঃ প্চমবংগের লোকগশীতি কি 
প্রসঙ্গতঃ প্রয়োগ করা যেত না? যাই হোক--গঙ্গা'র 
সামগ্রীক মহত্ব এত বেশী যে তার তুলনায় এগুলো 
অনুল্লেখ্য। একেবারে অনূবীক্ষণ নিয়ে বিচার করতে 
বসলে পাঁথবীর সমস্ত শ্রেম্ঠতম শিল্পকীর্তিরই কিছু 





FAG | একশো সাতাশ পঙ্চা। তেরশো আটটি । 


AS ধরা যেতে পারে--অবশ্য বিচারকদের চোখের যদি 
কোনরকম খত না থাকে তবেই। 


স্টেফেন, (ল্‌কস বিহাইন্ড) : 

সো দ্যাট জেশ্চার, নট মিউজিক, নট অডরস্‌, উড বি 
এ ইউনিভার্সাল ল্যাংগোয়েজ, দি শিফট অব টাংগৃস্‌ 
রেনডারং ভিসিবল নট দি লে সেন্স বাট দি ফাস্ট 
এনটেলেচি, দি স্ট্রাকচারল রিদম জেমস জয়েস। 
সম্টিতত্বের কক্ষগুণ হচ্ছে এই স্ট্রাকচারল রিদম" 
বা গঠনসৌন্দ্যের ছন্দবোধ--গঞ্গা' ছবিতে এই গঠন- 
ছন্দের প্রসন্নপ্রসাধন বর্তমান ছিল। আর সে জন্যে চিত্র- 
নাট্যকারের কৃতিত্বই সমধিক । 

ছবির. সবচেয়ে সফল প্রতিভা তরুণ চলচ্চিত্রণ্‌ শিল্পী 
| শ্রীদীনেন we যার গুপ্ত প্রতিভায় দীনতা নেই, আছে 
মেঘোজ্জবল রোদের সতেজ Payer) এমন লাবণ্যমাদর, 
রুক্ষ, স্বাভাবিক, সংযত চলচ্চিতণ “পথের পাঁচালী'র 
পরে আর দেখা যায়ান। সমগ্র ফটোগ্রাফীর টোনাল 
কোয়ালিটি, লাইট এ্যাণ্ড সেডের নরম্যাল ডিজাইন, 
অপাঁটকাল সোর্স থেকে সহজস্ন্দর ভঙ্গীমায় সিনি- 
ক্যাল পারস্পেকাঁটভের সমন্বয় সাধন করে পিক্‌টো- 
শরয়াল্‌ ডিটেলস্‌ আনা নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর 
কাতিত্ব। আঁবাশ্য প্রচুর পরীক্ষার সুযোগ তিনি পেয়ে- 
ছিলেন, তবে সে পরীক্ষায় তিনি আজ উত্তীর্ণ পুরুষ । 
পাঁচুর মৃত্যুদৃশ্যের চলচ্চিত্রণ তো অভাবনীয়-যে কোনো 
প্রথমমানের বিদেশী ছবির সঙ্গে তা পাল্লা দিতে পারে। 
তবে কিছু কিছু জায়গায় রাতের দৃশ্যেও আকাশ বন্ড 
ঝকঝকে রয়ে গেছে-(আর একটু টোন্‌ ডাউন করার 
প্রয়োজন ছিল, ফটোগ্রাফীতে সম্ভব না হলেও ল্যাবরে- 
bala এদিকে সতর্ক নজর দেওয়া উচিত ছিল); এক 
শট্‌ থেকে পরের শটে অনেক অংশে টোনাল ভিফারেন্সও 
রয়ে গেছে। তবুও সামগ্রীকভাবে গঙ্গা’ ছবির শটটোকিং 
আর ফাটোগ্রাফী একটা দুর্মরতম আনন্দের অনাবিল 
অভিজ্ঞতা--যাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ না করে উপায় 
নেই। তারপরের Siwy সম্পাদক শ্রীহষীকেশ মুখাজীরি। 
সম্পাদনাও যে কত মসৃণ, কাব্যিক এবং বৈজ্ঞানিক হ'তে 
পারে "গঙ্গা" ছবি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! এক দৃশ্য থেকে 
আর একদ্‌শো, এক শট্‌ থেকে আর এক শটে তিনি 


দর্শকদের এমন নিপুণভাবে নিয়ে hud 


চোখের পলক ফেলবার উপায় ভোর কালে ' 
এমন জোরালো সম্পাদনার দ্টান্ত নেই-ব্যা্তির্গ 


গতভাবে ‘পথের পাঁচালী" বা 'অপরাঁজত'র চেয়েও 
সম্পাদনা আমার কাছে চিত্তাকর্ষক ও মনোগ্রাহী হয়েছে । 
যান্ত্রিকতার অন্যান্য দিকে শব্দগ্রহণ সাধারণ স্তরের-- 
শব্দপৃণর্যোজনাতে সত্যেন চ্যাটাজাঁ তাঁর পূর্ব সুনাম. 
অক্ষুপ্ন রেখেছেন। বিশেষ করে আউটডোরের ছি বলেই 
[শল্পনিদেশনার সুযোগ কম : কাজেই সে সম্বন্ধে 
বলার কিছু নেই। তবে সঙ্গীত পাঁরচালনায় বিরাট 
সুযোগ পেয়েও সবচেয়ে ব্যর্থ প্রতিভা সালল চৌধুরী : 
সামগ্রকভাবে তাঁর আবহসংগীত ‘sen alae পক্ষে 
অত্যন্ত বেমানান এবং অশৈল্পিক মনে হয়েছে। পাশ্চাত্য 
সংগীতের হাল্কা SETS এ ছবির মর্যাদা নষ্ট করা ছাড়া 
আর কিছুই করেনি । শুধুমাত্র হাম চরিত্রের fan- 
মিউজকৃটি এককথায় সুন্দর। লোকসংগীত নির্বাচন 
ও তার সংযোজনের ব্যাপারে রাজেনবাবু ও নির্মল 
চৌধুরীর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য । লোকসংগঁতগাঁল 
অত্যন্ত সুগীত ও HANTS হয়েছে। ‘ 
সামগ্রিক অভিনয় এ ছাবর আর এক দেহসম্পদ। ' 
ছোট ছোট চাঁরত্র নির্বাচনের ব্যাপারে পরিচালক বিশেষ 
প্রশংসা পাবেন-যেমন ঠান্ডারামের ভূমিকায় গোবিন্দ 
চক্রবতণি, আতরবালার স্বামী দুলালের ভূমিকায় মল্মথ 
মুখাজ বাবু গদাধরের ভূমিকায় দুর্গাদাস বন্দ্যো- 
পাধ্যায়। এদের স্বল্পতা অনেক প্রসার বিস্তারের চেয়ে 
শোভান্বিত; ফিল্‌মিক এ্যাকাঁটংএর এমন gala 
দণ্টান্ত বাংলা ছবিতে আমার চোখে খুব কম পড়েছে। 
তে'ত্‌লে বিলেসের ভূমিকায় নিরঞ্জন রায় দর্শকদের 
একটি চরিত্র, গামলী পাঁচী হিসেবে সন্ধ্যা রায়ের জীবন্ত 
অভিনয় তার শিল্পীজীবনের শ্রেম্ঠতম কীর্ত বললেও 
অত্যুক্তি হয় না। পাঁচুর বাবার piace প্রমথনাথ ঘোষকেও 
খুবই ভালো লাগবে : আর ভালো লাগবে পরাণের 
চাঁরত্রে স্বল্প পরিসরের মধ্যে উজ্জল বন্দ্যোপাধ্যায়কে |. 
মহাজনরূপী মনিশ্রীমানী, কদমপাঁচুর চিত্রে মহম্মদ 
ইসরাইল, সয়ারামরূপে দেবী নয়োগশ এরা সবাই 
অদ্ভুত স্বাভাবিক আবহাওয়ার মধ্যে পড়ে মাঝে মাঝে , 


“N 
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Soe ha কাছে হার অবস্থা টাকা 
ধার চাইতে যাওয়ার দৃশ্যে জ্ঞানেশবাবুর Brey 
অভিনয়ের অদ্ভূত গভীরতা-যে কোন শিল্প সচেতন 
মানুষের মনে চিরন্তনীচিহ্ন রেখে যায়। হামির ভূমিকায় 
রুমা গাঙ্গুলী আর একবার প্রমাণ করলেন ভাবপ্রবণ 
আঁভনয়ের সক্ষম রস নির্ণয়ে তাঁর মতো পাকা 
অভিনেত্রী এদেশে খুব কমই আছে। অমর্তার বউ-এর 
চরিত্রে সুমনা ভট্টাচার্যের অভিনয়ও অত্যন্ত স্বাভাবিক, 
প্রাকৃতিক, আর সেই কারণেই মনোজ্ঞ হয়েছে। দামনী- 
SAY সীতা মুখোপাধ্যায় মাঝে মাঝে আড়ষ্ট ও সচেতন 
মনে হয়েছে। 


'গঙ্গা'র স্বাস্থ্য সুষমার এই যে নির্ণয়-এর মধ্যে একটা 
_ কথা এবং সবচেয়ে বড় কথা যেটা মনে রাখতে হবে ST 
হল: a ছবিতে যেমন আছে জলজীবনের জবলন্ত 
সংগ্রাম আর তার বিচন্রমুখী সমস্যা ঠিক তেমনি আছে 
সেই: সমস্যা, সেই অবধারিত অবক্ষয়, সেই নিষ্ঠুর 
অনিশ্চয়তা থেকে মহানতম অর্থে মস্তি পাবার ইঞ্গিত। 
সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি আর লাঞ্চনা গঞ্জনার উদ্ধে জীবনী- 
শান্তির এই যে সগ্তবনীতত্ত--ছাবর শেষে সেই বাঁলভ্ঠতম 
qed নৈতিক দিকটা for করেছেন BOT 
অবহেলিত, নিপশীড়ত, সম্প্রদায়ের যৌগিগ সমস্যা ও 
celina যন্ত্রণার সদুত্তর দিয়েছেন রাজেন তরফদার 
জীবনের মহান্‌ মন্ত্রণায়। 

away বিশ্লেষণের এই যে 





AY সবল সুস্থ মেরুদণ্ড 


গঙ্গা ছবির সুমেরু-কুমেরুতে-তাকে স্বীকার করলেই 
শুধু চলবে না-আমাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগত জীবন- 
সংগ্রামের প্রসারসংকোচনের প্রয়োগ-প্রয়াগে সেই মৃত 
সঞ্জীবনশর দর্শনে অনুপ্রাণিত হবে। এই অর্থেই গঙ্গা" 
ছবির মহত্ব ‘পথের পাঁচালী" বা 'অপরাজিত'র চেয়ে 
কোনও অংশে কিছু কম নয় কারণ জীবনাবমুখতা বা 
এস্‌্কেপিজম-এর ফাসলম্লানতা এতে নেই। মরা 
বাঙালীর ভাঙ্গা বুকে এই প্রথম কোনও রাজনীতির 
নীতিকথা না শানয়ে 'গঙ্গা' জীবন সংগ্রামের এক 
নৃতন দিগন্ত অমৃতঙ্গময়োঃ করলো) আরও একটা কথা 
এ ছাঁব প্রাকৃতিক পটটশিল্পের অকপট শলপ- তাই -এ 
wish wie, wis আভিজ্ঞ, এ সৃষ্টি চরিতার্থ । 
প্রকীতিচ্চার এমন ঘনিষ্ঠ স্বরাঁলাঁপ ভাস্বর হ'তে বাধ্য। 
গ্যেটে বলেছেন : 

‘Sa নেচার উই নেভার, সি এানাথং আইসোলেটেড, 
বাট এভারাথিং ইন কানেকসন উইথ সামাঁথং এলস হুইচ 
ইজ 'বফোর ইট, famy ইট, আন্ডার ইট, wire 
ওভার ইট." 

প্রকৃতির এই যে বিশেষ সেন্সুয়াস: ধর্ম তা বিশেষ- 
ভাবে উপস্থিত ছিল রাজেন তরফদারের সমস্ত প্রয়োগ- 
কর্মে : যেখানে উদার Cae আকাশের নীচে অমলধবল 
পালের নিঃশব্দ অন্তরঙ্গতা, তারও নীচে মাছমারাদের 
নৌকো, যেখানে স্যাংলো আর অন্যান্য সরজাম নিয়ে 
হাল ধরে বসে আছে মানুষ, রক্তমাংসের পোড় খাওয়া 
মানুষের দল-আর তারও নীচে, জল--রুূপোলঈ জল 
জলের ঢেউ আর ঢেউ। 

FINS প্রথম রোদে যারা চিকাচিক করে হাসে আর 

রাতের অন্ধকারে যারা একটানা শব্দ তুলে প্রতনক্ষা করে 
আর এক Ae gi 














ARA lss sen sas চিত্ৰ ও para 


giaa উপর কাঁবতা রচনা করার ধারাটি আজ পর্যন্ত 
অব্যাহত এবং এ-বষয়ে রবঈন্দ্রনথই এদেশে প্রথম পাঁথ- 
কৃত। 'বলাকা'র সংপ্রাসিদ্ধ 'ছাব' কবিতাটি ফোটোগ্রাফ 
দর্শনান্তে রচিত হোলেও, উক্ত কাঁবতা ও অবনীন্দ্ু, 
নন্দলাল, গগনেন্দ্র ইত্যাদি শিল্পীদের উদ্দেশ্যে GANY- 
কৃত কবিতা কিম্বা তাঁদের ছাবর অনুপ্রেরণা সঞ্জাত 
কবিতাগুলি যে বিশেষ তাৎপর্যে মূল্যবান একথা 
নিঃসন্দেহেই বলা চলে। 

দেশী-বিদেশী যেকোন একখানা সাম্প্রীতিক কাঁবতা- 
সঙ্কলনে মনোনিবেশ কোরলে শিল্পী ও তাঁদের ছবি 
সম্পর্কে একাধিকবার উল্লেখ অনায়াসলব্ধ। এই উল্লেখ- 
সমূহ নিছক বাক্যালঙ্কার হিসাবেই ব্যবহৃত নয়, কবি ও 
শিল্পীর অন্তরসন্তার TANG একোর প্রমাণ এবং কবির 
বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ এক দিক উন্মোচনে সমাক্‌ সহায়তা করে। 
প্রভাবিত হন শিল্পী, নানারকম ছাপ পড়ে তাঁর শিল্প- 
কর্মে তেমনি আবার কখনো শিল্পের পরোক্ষ প্রভাবে 
জন্ম নেয় আর এক শিল্পা। 





afas বাংলা-কাবোর যাঁরা অগ্রণ তাঁদের কবিতা 
থেকে কিছু উদাহরণ সংযোগে আশা ata বিষয়াট 
চন্তাকর্ধক ঠৈকবে শিল্পী কাব্যরাসক এবং সাধারণ 
পাঠকদের কাছে। 

ASA আঁকাবাঁকা লাল পথ মেঘে ও পলাশে লাল 

একাকার প্রায়, পিসারোই নাজেহাল | 

(সন্দীপের PA ATA মজুমদারের “BTA 1): 

তারপর Glace, দেরাঁ, "পকাশোর পেশনস্বচ্ছল 
সাঁওতাল-এর উল্লেখ পাই Tee, দের কাবতায়। 
'কালোবাজারের TH স্বার্থের দাগ ধুয়ে' মিঠে হাওয়া 
বয়, "স্বচ্ছ হারতে জেগে ওঠে খজু শাল'। 'জীবনের 
কোন ইন্দ্রনীলের গভীরে ঝাঁকে ঝাঁকে জাগে বলাকারা'। 
হয় তো এই সবই আধ্ুনক শিল্পীদের মধ্যে অগ্রগণ্য 
নীরদ মজুমদার অডিকিত তৎকালীন (অর্থাৎ যে সময় 
'সন্দীপের চরে'র কবিতাগুঁলি লেখা হোয়েছিল) ছবির 
প্রাণোচ্ছবলতার কথা মনে কোরিয়ে দেয়। গোপাল 
ঘোষের জন্য" কবিতায় কবির বিমুগ্ধ চিত্তের উপলব্ধ 
সত্য : ` 





N 








WS ঢেউ খাদে খাদে তুমি অক্ষয়যৌবনা 
লাল মাটি তুম এক তারশের খেলা! 
শিল্পী গোপাল ঘোষের তারশ বছর বয়সে এলো 


শিল্প-কর্মে নব উদ্দীপনা। কখনো তাঁর তুলিকা চপল 


লাস্যে হাস্যে মুখর, কখনো বা “স্বেচ্ছায় সংহত সতী 
পাহাড়ের নীল" t 

O RE দে-র প্রথম যুগের প্রেমের কবিতা Sat ও 
আটোমস-এ 'লাবপ্যের মুখে আজ বাতিচোল্প এ+কেছে 
Fear পধান্তাট স্মরণীয়তায় কম উজ্জল নয়। সেই 








ভনাসের ছায়া কবর 'আকাঙ্ক্ষা-আকাশ' কোরে দেয়. 


শরতের দিন_সূর্যাস্তের প্রদীপ্তি রঙীন'। 
যামিনী রায়ের এক ছবি'-র উপর কবিতায় বিষ্ণু 

দে-র পরবত্তাঁকালের পরিণত-চেতনার রূুপাঁটি আমাদের 
অধিকতর আকৃষ্ট করে : 

অথচ কুংসিত গ্রাম শহরের জীবন ববরি! 

প্রকৃতি বৃথাই গায়, মানুষের ক্ষোভের নির্কর 

চোখের ধৃূসরে আঁকে যামিনী রায়ের এক ছবি। 
o রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুকণ্ঠী শিল্পী সুচিত্রা মিত্রের 
গানের অপূর্ব মুচ্ছনায় কবির মানসলোকে জেগে ওঠে 
FER চিত্ৰকল্প : 
এমন কি পাঁচিলের পারে লাল পথটাও 
রঙের বিন্যাসে মনে হবে উল্লাসত ইতিহাস, 
অন্য এক সাহসের সেজানের আঁকা। 
» বুদ্ধদেব বসু রচনা কোরেছেন “স্টল লাইফ’ নামক 





শঙ্কর দাশগুপ্ত 
শিক্ষকতা ও শিল্প-সম্পকে 
সাংবাদিকতায় Taare | 
পত্র-পান্রকায় কবিতা ও 
প্রব্ধাদ লিখে থাকেন। 


কবিতা-বস্ময়ঘাশ্রত জিন্্রাসায় যার এই স্মরণ-সুন্দর 
সূচনা : | 
সোনালি আপেল তুম কেন আছ? চুমো-খাওয়া হাসির 
কৌটোয় 

দাঁতের আভায় জহলা লাল ঠোঁটে বাতাস রাঙাবে ? 

এই সাধারণ সুখ-দুঃখে ঘেরা সংসারের সমতলতায় 
মাঝে মাঝে দেখা মেলে দাঁভাণ্ট, দালাক্লোয়া, গোইয়া, 
রুবেল্সের মতো “ভারী চোখের কামাতুরদের। সেই 
[শিল্পীরা 'থালা, ডালা, কাননের ছদ্মবেশ সব ভাঁজে 
ভাঁজে ছিড়ে ফেলে' নিজেরা তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে 
“অদ্ভূত আলোতে হয়ে ওঠে আকাশ, অরণ্য আর 
আকাশের তারা--যা দেখে হঠাৎ কেপে আমাদেরও ইচ্ছে 
করে অনা কিছু হ'তে'। 

একদা একজন অখ্যাতনামা শিল্পীর আঁকা কু'ড়ে ঘরের 
ছবি দেখে ফরাসী সাহিত্যিক ব্যালজাক অশ্গুলি তুলে 
ব্যঙ্গামাশ্রত কণ্ঠে প্রশ্ন কোরোছিলেন, ওই কুঁটিরে থাকে 
কারা; fe তাদের কাজ? ইত্যাঁদ। এই ঘটনাসূঘ্লে 
প্রশনাটিকে শচমনীর ধোঁয়ার প্রশ্ন' আখ্যা দিয়ে বুদ্ধদেব 
শেষ কোরলেন তাঁর 'ল্যাপ্ডস্কেপ' কবিতা : 

উত্তরে, নির্মম হাতে, অবশেষে ঈশ্বরে তাড়িয়ে 

চরাচরে সেজান ছড়িয়ে পড়ে, ভ্যান গ-র যন্ত্রণা, 

এবং রাজত্ব, জয়, বরমাল্য। এবং বন্দনা | 

Taina মেলোনি তুলনা, তার পিছে ধূমল ছায়ার 
পুঞ্জ, পল্লব, আকাশ'-এই পধীন্ত পাঠে বিশ্ববরেণ্য কোন 


শিল্পীর আঁকা অপরুপ রূপময়ী চিরন্তন স্মরণ-প্রতিমা 
আমাদের বিরহাবধূর কোরে তোলে । সেই অনিঃশেষ 
বিরহ-বেদনা-শিজ্পের পরম অন্তঃসার, সত্তার গহনে 
আনে রূপান্তর । | 
চাঁনে পটে বন্দিনী-র দেখা মেলে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র 
কাবতায়। ‘নীল আঁকা চীনে হাঁসি aE উড়েছে fae 
যুগে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে শাম্পানে জাভা'নর প্রলাপীর জল- 
ছাঁব অধনীর"-অমিয় চকুবতাঁর ‘পারাপার' ও 'পালা- 
বদল' কাব্যগ্রন্থের এই লাবণাময় পংক্তি দুটি অনুরণন 
তোলে মনের মধ্যে। 'কাংগ্রা ছাঁব'র উপর কবিতার শেষ 
পংক্তিগুলির অনবদ্যতা অবশ্য স্বীকার্য : 
এক পরিপ্রেক্ষিতের আদম সমতা স্তরে 
লুপ্তির ALE ARA 
আনত ছবির কাল। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ কার এই কবির স্থাপত্য ও ভাস্কর্ষের 
প্রতি আভমুখিতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত। রবীন্দ্ু- 
নাথের কোন গানকে "সুরের সৌধ' হিসাবে কল্পনা 
আমাদের কেমন অন্তর স্বাদের আস্বাদন জোগায়। 
জীবনানন্দ দাশের কবিতায় পাই, 'গগ্যার ছবির মতো 
_ তবু গগ্যার চেয়ে গুরুহাত থেকে বেরিয়ে সে নাক 
চোখে কচি ফুটেছে টায়ে টায়ে।' 
এ-য্‌গের এই বাঙালী কোবিদ কাঁবর অন্তপর্বের 
রচনাবলীতে মানবজীবনের যে নিদারুণ জিজ্ঞাসার, 
বেদনার, তৃষ্ণার ere অভিবান্তি দেখ তা খুব কম 
কবির কাব্যে দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর 'বনলতা সেন' 
ধুসর পাণ্ডুলিপি'র প্রসন্ন সুন্দর নিসর্গ প্রীতির 
পরবর্তী কাব্য অধ্যায়াটির স্বরূপ ওই পধান্তটিতেই 
নিতান্ত পারিস্ফুট নয় কিঃ 
ওপন্যাসক- অন্নদাশঙ্কর রায়ের পাঁরচয় আমরা 
অনেকেই জানি। কিন্তু কবি অন্নদাশঙ্করের পাঁরাচাত 
বোধহয় স্বল্প ক'জনের কাছে। সাম্প্রীতক কালের বাংলা 
কবিতায় তাঁর নিজস্ব একটি সুর আছে_-যার মূল্য কম 
নয়। তাঁর 'নৃতনা রাধা’ কবিতা সংকলনে শিল্পণ 
কোরে নিলেন তাঁর চিরজীবনের দায়_ সেই রূপের দায় : 
মহাশিল্পী, আমি কথা দিন আমি লবো সৌন্দর্যের 
দায়। সোনার তুলিকা তব আমি তুলি লবো। 
এই প্রসঙ্গে আর একজন বিশিষ্টতায় সমুজ্জবল 


সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় চিত্ত ও চিত্রকর 





f 





FAITE কালের কবির অনুল্লেখ অমাজনীয়ি। 
হোচ্ছেন কানাই সামন্ত। উষসী' gi 


Papen 
ই ও নন্দলাল-এর আত্মকখর্মের ছলে দুটি 


কবিতা আছে! প্রথম কবিতার নাম ‘Peery | দ্বিতীয়" বু 
বার অজ্তাতীর্থ-দর্শনের অব্যবহিত পরে নন্দলাল-এর 
fafaa চিন্তার কাবাক রূপ কেমন অনিন্দ্য সৌন্দর্ষে 
প্রকাশিত : | 
সে শিখায় দীপ্ত, করি তুলি 
উন্মাদ বাউল-হেন আপনারে ভূল 
তোমারেই করিনু orate পথে পথে ভ্রমি। 
শেষের কাঁবতাটি শল্পী-গুরু অবনীন্দ্রের জশবন- 
সন্ধ্যার বিষাদ-বিমূর্ত ভাবনার আশ্চর্য রূপায়ণ। অজস্র 
রূপের রূপকার হোয়েও তৃপ্তি নেই। অনেক কিছুই 
রইল তাঁর aSa এলাকার বাইরে। জরা, মৃত্যু এসে 
গ্রাস কোরতে বসলেও সেই অপূর্ণতার অনুভূতি 
শিল্পীকে করে মহান। শিল্পীর সঙ্গে কবির একান্ত | 


O পাঁরিচয়ের ফলে কাঁবতাঁটির মর্মস্পার্শতা এতো তীব্র । ' 


যাই তবে যাই-প্রাণে নিয়ে রূপের আকুতি 
রসের আবেগ-ভরে, মর্মীরত বোবা অনুভাত। 
আর কিছ নয়।... 

অপেক্ষাকৃত বয়সে তরুণ কাঁবদের কবিতায়ও এ- 
জাতীয় উল্লেখ সহজেই মেলে। নরেশ গৃহ তাঁর বহল 
প্রশংসিত 'দুরন্ত দুপুর-এ জানাতে ভোলেন না: .. 

কৌ তন্ময় স্নিগ্ধ চোখে চায় 
শুন্য ঘরে শঙ্খসাদা এ কঠিন দেয়ালের গায়ে 
যাঁমনী রায়ের ছবি। 

যেখানে জীবন নানা উত্তাল ঘটনায় বিপর্যস্ত, বিচ্ছেদ- 
বেদনার দহন যখনই অসহনীয় হোয়ে পড়লো ঠিক সেই 
মুহুর্তে ঘরের দেওয়ালে যামিনী রায়ের ছবি ফিরিয়ে 
দিল আত্মস্থতা। ‘উচ্চারণ করে তার তৃপ্ত চোখ : শান্ত 
হও মন । 

'শাম-না-জানা শিল্পীর আঁকা বিবসনা-যাকে 
দেখলেন, না, দেখলেন বোললে ভুল হবে, আবিষ্কার: 
কোরলেন লোকনাথ ভট্টাচার্য একাদিন মধ্যরাত্রে অথচ সে 
টাঙানো ছিল দেয়ালে অনেক অনেকাঁদন : 

বাহু দুটি ব্যর্থতার অব্যর্থ চুম্বনে বিবর্ণবরণা 

ক্লান্ত এক মরুরিন্ত প্রদেশের বিলীন ফাল্গুনে লীন 


সুন্দরম্‌। একশো বত্রিশ ear তেরশো eG 









ঝর আড়ালে স্বর্গ ক্ষীয়মাণ রসে ICH... 
 ছবাটির বাস্তব অস্তিত্বের চেয়ে যে বাস্তব জগৎ 
থেকে ছবিটির উৎসারণ--সেই বাস্তব জগৎ বৌশ কোরে 
মুগ্ধ কোরে আছে কাঁবর দষ্টি। অন্ধকার রাতে Teta 
বড়ো একা--দুকুল-আকুল-করা জোয়ার জেগেছে 
বেদনাতে'-হাতে হাত রাখতে বোলছেন সেই নারীকে, 
বোলছেন সাড়া দিতে। 

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত “নির্জন দিনপঞ্জী'র বৈকালিক 
অনুভবে রচনা কোরলেন : 
| উদ্দাসীন মেঘে মেঘে ফুটে আছে থোকা থোকা 
আরক্তউকরবী : 


সমস্ত আকাশ যেন গগনেন্দ্র ঠাকুরের BIL | 
আলো-আঁধারীর আশ্চর্য সমন্বয়। বিচিত্র রহস্যময় 


সেই আকাশ যেখানে পথ হারিয়ে ফেলে আমাদের HI | 
“গগন ঠাকুরের জানলায় দেখা মায়াবী আলো'র উল্লেখ 
_ পেয়োছ ইদানীং কালের কোন একজন লেখকের রচনায়, 
মনে পড়ছে। 

নরেশ গুহ, অলোকরঞ্জনের চেয়ে ভিন্ন ধরণের কাব 
হোলেও এ-যুগের শক্তিমান কবিদের একজন আনন্দ 
i amt কাৰ ছবির মৌল রহস্যের ইঙ্গিতে উপহার 
















“ছবি দিয়ে” রূপের খেলনা নিজেই বানাই, ঠিক বালকেরই মতো । অর্থৎ সেগুলো টা নর ee রেখাতে রঙেতে E r 


দিলেন একটি উৎকৃষ্ট কাঁবতা : 

উদ্ভিন্ন পৌরুষ ভুগছে অন্ধকারে ষক্ষ-মনস্তাপ 

অলোণকক পটে খেলছে 'বসার্পল রৌদ্রের নিরালা 

অতি প্রান্ত জুড়ে শুধু রেখা SPH আত্মঘাতি রেখা? 
(রবীন্দ্রনাথের ছবি) 

রবীন্দ্রনাথের জাবনব্যাপী সাধনার শেষ কথা যে 
সৌষম্য, সামঞ্জস্য তারই বিপরীত ধমাঁতা প্রকাশ পেল 
তাঁর প্রৌটি বয়সের চিত্রকলায়। ছবিগুলির আবহাওয়া 
ভজে, ভয়-দেখানো, বন্য বোললেও ভুল হয় না। কেউ 
কেউ তাঁর ছবিকে 'স্যররিয়ালিষ্টিক'--এ-আখ্যাও 
দিয়েছেন। আনন্দ বাগচন তাঁর সুসংহত ছন্দের ব্যঞ্জনায় 
এই কথাই বোলতে চেয়েছেন। 

‘সুন্দরম্‌' পত্রিকার বাভন্ন সংখ্যায় প্রকাঁশত ছবির 
উপর অনেকগুলি কাবতাই উৎকৃষ্ট বিবেচিত হবে, তার 
মধ্যে সবচেয়ে যেটি আমার উল্লেখযোগ্য বোলে মনে হয় 
CATS থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এ-অনুবন্ধের ছেদ টানা যাক : 

রুপধ্যানে আম রূপাঁয়ত হই, 
আয়তন বেড়ে যায়। 

মনে হয় পাঁথবীতে আমা বই. 
কেউ নেই আর, হায়। (সঞ্জয় ভট্টাচার্য) 


= একটা কিছু গড়ে উঠেছে, এই যথেষ্ট, তার কোন উদ্দেশ্য নেই৷ পত্রাবলী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । নির্মলকুমারী মহালনবিসকে লাখতঃ 


Be, 








আকাদমশীর পণ্টাবংশ বার্ষিক শিল্প-প্রদর্শনী। 


কিছুদিন আগে পর্যন্ত কোলকাতায় যে কটি শিল্প- 
প্রদর্শনী হোত তা এখানকার শিল্প-রাঁসক দর্শক 
সাধারণের শিল্প-তুষ্চা মেটাতে স্বভাবতই অপারগ ছিল। 
কিন্তু অধুনা আকাদমীর িজস্ব-ভবন প্রাতচ্ঠিত 
ওয়ায় সেই ays বহুল পাঁরমাণে মিউছে; শিল্পের 
উৎকর্ষ অপকর্ষ যাচাইয়েরও ক্ষেত্র তৈরী হোয়েছে। 

সারা বছরের সকল প্রদর্শনীর মধ্যে বিশেষভাবে 


উল্লেখযোগ্য যে প্রদর্শনী তা হোচ্ছে আকদমশ অব 


AM 





ফাইন আর্টস্‌-এর বার্ষিক প্রদর্শনী | ভারতের প্রতোনধি- 
স্থানীয় প্রায় সকল শল্পীদেরই ছাব ও ভাস্ক্ের 
নিদশিন প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয় এ-প্রদশশনীতে। ভারতের 
সাম্প্রীতক 'শিল্পধারার সঙ্গে পারচিত হোত হোলে 
এ-প্রদর্শনী অবশ্যই AAT | 

ক্যাথেড্রাল রোডস্থ আকাদমনীর নিজস্ব গৃহে এইতো 
aim অনুষ্ঠিত হোয়োছল আ্যাকাদমীর পণ্)াবংশ 
বার্ধক প্রদর্শনী। শীতের কোলকাতায় বড়দিন আর 
নববর্ষের আনন্দ-উৎসবের মাঝখানে এ-জাতীয় [শল্প- 
প্রদর্শনীর আকর্ষণ কী সুতীব্র তা বুঝিয়ে বলার 


প্রয়োজন হয় ATI 








Perl কানাইয়ালাল আর যাদব আঁঙ্কত ছাঁবাটির নাম 


যাদের কাছে শিল্প-াবচারে দেশগত বা এ্ীতহাগত 
ম্‌লাটাই বড়ো বোলে মনে হয়, বোধহয় তাঁদেরই উদ্দেশো 
উন্বোধ-নর দিন শ্রদ্ধেয় অতুল বসু মহাশয় বোলোছিলেন. 
“ভারতীয় শল্পধারা আন্তজাতিক চারত্র লাভ কোরেছে।' 
হাঁ, এই 'আন্তজরাঁতক চাঁরঘ্রের কথা বিস্মৃত হোয়ে 
আমরা প্রায়ই শিল্পাঁবচারে অনেক বিভ্রান্তির HIG 
কোরে থাঁকি। 

এবারকার প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম হসাবে দিল্লীর 
প্রখ্যাত শিল্পী কানোয়াল কৃষ্ণর 'হোভারিং স্পারট' 
রাজপালের স্বর্ণপদক লাভে সম্মানত ৷ 'দল্লীর Pert 
বলা হোলেও তাঁর জীবনের মূল্যবান সময় আতবাহিত 
হোয়েছে এই বাংলা দেশেই | তাই বাংলাদেশ তার আপন 
দেশের শিল্পীর সাফল্যে যেরূপ গৌরব অনুভব করে 
তেমনি গৌরব অনুভব কোরছে শিল্পী কানোয়ালের 
সাফলো। গ্রাফক আর্টের প্রথাগত নিয়মে কাজ করায় 
সন্তোষ পানান ইাঁন। এ'র রচনায় দেখা ষায় এমন সব 
টেক্সচার এমন সব বার্ণকা যা অনা কোন গ্রাফক 





আর্টিষ্টের রচনায় চোখে পড়ে না। পেশ্টার কানো- 
য়ালের পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি. এবার গ্রাফক 
TS কানোয়ালের পাঁরচয় উদ্ঘাটত হোল। কেবল- 
মাত্র তাই নয় গ্রাফক শিল্পের ক্ষেত্রে অযুত সম্ভাবনার 
দ্বার খুলে দিলেন তিনি । 


প্রদর্শনী পারকুমা 


AeA | একশো ছত্রিশ PST) তেরশো 


শারুর গাড় 'গাল' 


জলরঙের ছাঁবর MA বিশেষভাবে ভালো লেগেছে 
ফিরোজ আমেদের PIFI সাহেব", 
'শ্রাবণী' ও EET, 


ধীরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মর 
সুনঈলকুমার MZA 'আালোন', 
আমতাভ সেনগুপ্তের 'অন দি টপ' ও “ফল্ডস্‌'. অনিল 
পালের শরক্সাওয়ালা', রামানন্দ ব্যানাজাীর 'ল্যাণ্ডস্কেপ' 
এবং 'হোমওয়াড স্‌: | ইন্দ্র দুগারের AA রাইজ আ্যাট 
কাণ্টনজঙ্ঘা' এবং রণেন আয়ন দত্তের 'রেলওয়ে স্টেশন 
দাঁজালং' বর্ণ প্রয়োগে এক নতুন বৈশিষ্ট্যের পাঁরচায়ক। 
অপরণীসম আনন্দের প্রতায় পাই যেন Bla দুটি থেকে। 
এই 'বভাগে শিল্পাচার্য নন্দলাল aa sia ছল 
Toate, যথারুমে 'পরেশনাথ হিল", TH সাইড আশ্ড 
ফোর Te’, Te পিগস্‌'। বলা বাহুল্য এই sia [তিনটি 
প্রদর্শনীর মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি কোরতে সমর্থ। 
ভারতীয় অতীত Aiwa ate অনুরাগ এবং ভারতীয় 
জীবন ও প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতায়_এই শিল্পীর সুস্থ 
রোমাণ্টিক মানস পারণাতর শেষ পর্যায়ে সমুপাস্থত । 
প্রবীণ শিল্পী দীর্ঘতর জীবন লাভ কোরে ATG- 
AACA গৌরব অক্ষুগ্ন রাখুন--এই কামনাই ETA | 
টেম্পারায় আঁকা ছবির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ্য বোম্বাই- 
এর শিল্প ভগওয়ান কাপুরের “A টাইম' : দূরে 
কয়েকাঁট বাসগ্‌হ, প্রান্তর, প্রান্তরের মাঝখানে আসীন 
একাঁট পুরুষ ও তার সহচরাী। সামনে কয়েকাঁট ছাগল ॥ 








বাসে থাকার (TSH ভঙ্গাতে তারা 





ও 
কা + আনিলবরণ সাহার 
‘এ স্ট্রীট -গয়া, দল্লীর ই. কুমারল স্বামীর 'কেদারনাথ 


প্রভাত ছবিগুলিতে প্রশংসনীয় মৌলিকত্বের পরিচয় 








‘ ১৩ টি রড ৬০৭, IT 
EATS! এমন Fe ও আ 
যেকোন দেশেই বরণীয়। তাঁর স্্‌াষ্ট-ক্ষমতা আবার কোন 


নতুন পথের সন্ধানী হবে তারই আশায় রইলাম। 


মহম্মদ ইশার ‘Te টিউটর', সতাসেবক মুখোপাধ্যায়ের 
Savion বিহাইন্ড" সার্থক রচনা । এ-ছাড়া কানাইয়াল 
রামচন্দ্র যাদবের FÈR : সকালবেলার যাত্রী ওরা 
কজন, দরে কোন হাট কিম্বা গঞ্জ ওদের গন্তবাস্থল 


¢ S c c 
ছাঁবাটর কম্পোজিসনের Wey আকৃষ্ট হই। 




















1শল্পনর কা 














বরোদার রাঘব 
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আন্তজশাতিক সাম্প্রাতিক চিন্র-প্রদর্শনী। 


এ যুগে বিভিন্ন দেশের চিন্রকররা যে-সব ছবি আঁকছেন, 
তার কিছু নমুনা দেখা গেল কলকাতা আকাডোমি অব্‌ 
ফাইন্‌ আর্টসের নবানার্মত ভবনে। নয়া দিল্লী অল: 
ইণ্ডিয়া ফাইন্‌ আর্টস এণ্ড sep সোসাইটির 
তরফ BOF এই প্রদর্শনীর আয়োজন হয়োছল। এই 
প্রদর্শনীর জন্যে পৃথবীর সাতাশাঁট দেশ থেকে প্রায় 
আড়াই শো ছাঁব এসৌছল বলে জানা যায়, তবে TA- 


গুলির অধিকাংশই আমরা দেখতে পাই far শোনা 


গেল, স্থানাভাবের জন্যে বহু ছবি টাঙানো যায় নি। 
আকাডোমর বাড়ীঁটিতে স্থান রয়েছে যথেষ্ট, কিন্তু 
কর্তৃপক্ষ তার বেশীর ভাগ অন্য উদ্দেশ্যে 
করাছলেন তখন। এমনটি হওয়া উচিত ছিল না। 
আলোচ্য প্রদর্শনীতে ছবি এসোছল এই সব দেশ 
থেকে : অস্ট্রোলয়া, বূলগোরয়া, চীন, কিউবা, চেকো- 
শ্লোভাকিয়া, উত্তর ভিয়েৎনাম, পশ্চিম জার্মান, পূর্ব 


জার্মান, ফিন্ল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ঘানা, হাঙ্গা 


e 


TA, 


ব্যবহ্‌ Tal 





(aia, ইরান, ইতালি, জাপান, মালয়, মঙ্গোলয়া, 


e 


i পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, 
সুইডেন, সংযুক্ত আরব সাধারণতন্র, ব্রিটেন, মার্ক 


FG আর উত্তর কোরয়া। 


পাকিস্তান, 


এবার আসল কথায়__ছবিগুলির কথায় আসা যাক্‌। 

ত ছবিগুঁলর সবই হালে আঁকা, অবশ্য 
দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে। একালে কোনো সভ্য দেশই 
অনা-সব দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; এক দেশের লোকের 
ভাবনা-চিন্তা সহজেই অন্য দেশের লোকের মনে 


t রেনাটো MTA 


x 
শবশ্রামরতা' | 


সংক্ামত হয়; তা ছাড়া, আজকের দুনিয়া নানাস্‌তে 
বদ্ধ হয়ে এক হয়ে দাঁড়য়েছে। সে হিসেবে ছবিগুলির 
মধ্যে একটা সক্ষম মিল প্রত্যাশা করা যায়। উদাহরণ 
স্বরূপ বলা যায়, আজ সারা দুনিয়ার মানুষের চিত্তের 


উপর তৃতীয় একটা মহাযুদ্ধের আশঙ্কার কৃষ্ণচ্ছায়া 
পড়েছে; সুতরাং সে-ছায়ার একটা আভাষ ছবিগুলির 
মধ্যে পাওয়া উঁচত। আবার, সমকালীন বলে ছাবগুঁলর 
মধ্যে ভাবের একটা সক্ষম মিল যেমন প্রত্যাঁশত, Tater 
দেশের শৈল্পিক ঞঁতহোর মধ্যে তথা জীবন-ধারা ও 








ধ্যানধারণার মধ্যে ভেদ থাকায়, বহু বৈচিত্যও তেমনি 
_ প্রত্যাশত। এই সব দাত-পাঁচ ভেবেই আমরা এপ্্রদর্শনী 
- দেখতে গিয়োছিলাম। 
প্রদর্শনীর প্রবেশপথে আমরা পেলাম উত্তর TUA- 
নামের কয়েকাট ছাঁব। সেগুলি সবই বস্তু-নজ্ট_ 
Fantaisie: উত্তর-পশ্চিম সন্ধ্যা" বলে ছবিখানিতে 






দেখানো হয়েছে : প্ৰতৈর চুড়ায় চুড়ায় সুমের শেষ 
ater ছাড়িয়ে পড়েছে, আর তার আলোয় একদল দেশ- 





প্রেমী সৈন্য পশ্চিমের দিকে চলেছে। পাহাড়গুির 
রঙে, © তাদের উপর আলো ও আঁধারর মান্রার, শিল্পার 
দেখার-চোখ ও. রপোয়ণের RA MATÀ 
af সেতু উত্তরণ' বলে ছাবটার দেখানো একদল 
: দেশপ্রেম যোদ্ধা গ্রামাঞ্চলে কিভাবে একটা সেতু পার 
হচ্ছে। এ-দুটি ছবিতেই নতুন উত্তর-ভিরেৎনামের জাগ্রত 
আত্মা যেন মৃত হয়ে উঠেছে। উত্তর ভিয়েখনামের অন্য 
ছাবগুজিতেও এই রকম একটা নবজীবনের পরিচয় 
পাওয়া যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, উত্তর ভিয়েৎ- 
নামী ছবিগযীলর মধ্যে একাটর RASY আমাদের 
মনকে বিশেষ আকর্ষণ করেছিল: ছাবাটর নাম ছিল 
রা: আবার aaas বোমা পরীক্ষা করল'। যে হাব- 
লর কথা এখানে বলা হল, সেগুলি সবই লাক্ষা- 
O বার্নিসের কাজ। 
OO এখানেই বলে নেওয়া বোধহয়, অসঙ্গত হবে না যে. 
সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির তুলনায়, সমাজতন্ত্রী তথা নব- 
টি স্বাধীন, দেশগীলতেই বস্তুনিষ্ঠ আর্ট মোটামুটি বেশী 
_ চলেছে বলে মনে হল। তা না হওয়াই হত অস্বাভাবিক : 
সাম্রাজ্যবাদী দেশগঢঁল পড়েছে অবক্ষয়ের নধ্যে আর 
_ সমাজতন্ত্র বা নতুন স্বাধীন-হওয়া দেশগুলির সম্মুখে 
ফুটে উঠেছে একটা উজ্জল ভাঁবষ্যতের স্বপ্ন । এখানেই 
- কথাটা বলে. রাখলাম. কারণ, প্রতোকটি দেশেরই ছবি 
{নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারব না: যে সব দেশের 














ছবির কথা আমরা আলোচনা করব সেগুলির সম্বন্ধে 


আমাদের এইরকমই ধারণা হয়েছে। 

 অস্ট্রোলয়ার ছাবগ্যীলর মধ্যে আমাদের ভাল লেগেছে 
“ae কোলি-রাস্ট্রক্ষণ-চ্যত'। ছবিটিতে দেখানো 
_ হয়েছে : বিশাল প্রান্তরের মধ্যে একজন মানুষের পিঠটা 
মানত মাথাটা পড়েছে ঢাকা। এই ছবিতে প্রান্তরের 
- বিশালতা এবং তার মধ্যে একজন সমাজ-প্াারতান্ত 








প্রদর্শনী পরিরুমা 


সতত! কা তার গৃতদে 


দহের একাকিত্ব চমৎকার 
টির তোলা হয়েছে! অস্ট্রোলয়ার আরও 





TOLET হাত 'ব্‌চ্টি নাচ, একদল ব্যাক 
ai i অস্ট্রেলিয়ার ছবিগুলি সবই তেল-রঙা। 


এখনও Care হয়ে যায় নি; বাস্তব 
তগতর কাহ থেকেই তারা এখনও প্রচুর রস আদায় 





q ish 
বুলগোরয়ার Be মধ্যে কয়েকাঁট ল্যাপ্ডস্কেপ 
(হথান দল) আমার বেশ ভাল লেগেছে । তার মধ্যে 


SISA দৃশ্য ' বলে ছাবদটি বিশেষ 


চিজ | 


SEFA 


হাবগুঁলর প্রায় সবই আমাদের 
কাছে ee বোধ হয়েছে | ছাব-আঁকার ব্যাপারে চীনারা 
শতাব্দী ধরে হাত পাকিয়েছে। চীনা ছবিগ্ালর 
নযা ন Teams সনাতন এতিহোর সঙ্গে কিছুটা 
AMBIT উঙের লিশ্রণ দেখা গেল। Trefa ফুলের 
গাহ আর একজোড়া CAS আর ‘ফুল আর ময়ূর' ছবি 
দুউতে চীনাদের প্রকীত-দেখার চোখ ও প্রকতি-চন্রণের 
কৌশল ভাল ভাবেই বোঝা যায়। ‘লোহা ও ইস্পাত 
উৎপাদনের AS ছাবটাতে চীনের Tea জীবনের 
একটা সুন্দর পাঁরচয় পাওয়া যায়। এই তনাঁটই জল- 
রঙা ছাব। চীনের দু-একটি চমৎকার কাঠ-খোদাই 
ছাবিও দেখ গেল। | 
চেকোম্লোভাকিয়ার তেল-রঙা ছবিগুলির মধ্যে 
‘একটা কাফে' বিশেষ উল্লেখযোগা। 'বসে-যাওয়া বড়- 
গিজা বলে টেস্পেরা ছাবটিও শিল্পীর নৈপুণ্যের 





O শীরচর বহন FA 


পূর্ব জার্মানির ছাবগুঁলির মধ্যে সহজেই দৃষ্টি 
আকর্ষণ BAS একটি টেম্পেরার কাজ : "দুই 
মহাসমর, দুই বিধবা'। ছাবতে আছে : এক বদ্ধা আর 
এক তরুণী: দুজনের মুখেই ফুটে উঠেছে বিষাদ ।, 
বৃদ্ধাটর বাঁল-আঁঙ্কত মুখে দেখা যাচ্ছে প্রগাঢ় বিষাদের 
মধ্যেও কেমন একটা শান্ত ভাব: সে তার পুরাতন 
শোককে_বাস্তব GIA র্‌ড়তাকে একরকম করে 
মেনেই নিয়েছিল কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধের সদ্যাবধবা 
তরুণীটির পাশে এসে তার বেদনা যেন উদ্বেল হয়ে 




















সূন্দরম। একশো তেতাল্লিশ পঙ্ঠা। তেরশো STATE 





উঠেছে নতুন করে। তরুণ বিধবাটির মুখে শুধু বিষাদ 
নয়, ভাগ্যের (2) বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের ভাব। এই 
ছবিটিতে আজকের দ্যানয়ার একটা ব্যাপক ভাবনা 
যুদ্ধাবরোধী একটা প্রাতিবাদ রেখায় ধ্বানত হয়ে 
উঠেছে। এই ছাঁবাঁট ছাড়া, একতান-পারচালক হ্যাল্স্‌ 
আইস্‌লের ও আলবার্ট আইনস্টাইনের. প্রতিকাত 
aloe আমাদের বেশ ভাল লেগেছে। পূর্ব জার্মানির 
অন্যান্য ছবিগুলি দেখে আমাদের মনে হয়েছে যে, সে- 
দেশের চিত্ত সাহসভরে বাস্তবকে বিচার করছে। 

পশ্চিম জার্মানর ation ছবি আমাদের মনের 
উপর ছাপ রেখে গিয়েছে। ছবাঁটির নাম : ধবস্তাধৰাস্তি 
(ইংরাজি স্ট্রাগুল্‌ শব্দের আমরা এই বাংলা করলাম)। 
ছবিটি বস্তু-অবাচ্ছিন্ন বা WINE জাতের হলেও, এর 
যেন খেয়ালখুশী-মত-টানা তুলির পোঁচগুঁলতে একটা 
তীর অন্তর্ধন্দৰের ভাব বেশ ales হয়েছে। 

বর্তমান ইউরোপে ফরাসী দেশ চিত্রকলার চর্চার জনো 
বিখ্যাত প্রদর্শনীতে সেখানকার যে-সব ছবি দেখা গেল 
তার মধ্যে “পাতা রঙ, আলো" নামক একটি লিখো 
আর 'তোরেরো' ও 'সুরা-যন্তে' নামক তৈলচিন্র দুইটি 


‘দাড়র ফাঁসের সাহায্যে ঘোড়া ধরা" : মঙ্গোিয় 
শিল্পী এস, নাটসাগদোর্জ আঁঙ্কত fa 


* 


বিশেষ রকম উল্লেখ্য। শেষোল্ত ছবিটিতে মদের-দেশ 
ফ্রান্সে মানুষ আঙ্চুর-পোষণ-যন্ত্রে কেমন করে তার 
STS খোয়ায় তাই চমৎকার জোরালোভাবে বলা 
হয়েছে। ক 

আফ্রকার ঘানা থেকে যে-সব ছাঁব এসেছিল, সেগ্যাল 
তাদের বিষয় ও অঙ্কন-রীতির আভিনবত্ব ও বোঁশিল্টো 
সহজেই আমাদের কৌতূহল আকর্ষণ করোছল। সে- 
গুলির মধ্যে কয়েকটিই আমাদের বেশ ভাল লেগেছে, 


খেলছে আর দুজন খুব মন দিয়ে তাই দেখছে। 


দ্বিতীয় ছবিটা হচ্ছে কিছুটা-ইংরেজিতে যাকে বলে-- 


স্টাইলাইজড্‌; এতে দেখা যাচ্ছে_কয়েকটা মেয়ে কলসী- 
মাথায় জল আন্‌তে গিয়ে পরচর্চায় মজে গিয়েছে । 
প্রথম ছবিটির বিষয়-সান্নবেশ সরল হলেও সূপাঁর- 
কল্পিত, আর দ্বিতীয়াটির রেখাগুলির ছন্দ চিত্তকে 

হাঙ্গারীর ছ'বগুলির মধ্যে “পায়রাদের ছুটির দিন" 


প্রদর্শনী পারক্রমা | সুন্দরম। একশো চুয়ালিশ oer তেরশো আটষাটু। 





আর 'সার্কাস্‌' ছিল মন দিয়ে দেখার যোগ্য। ইন্দোনে- 
শিয়া ও ইরানের ছাবগুলির মধ্যে আমরা বিশেষ কোনো 
রস পাইনি। অন্যেরা হয়তো পেয়ে থাকবেন; আমরা 
{কন্তু কান 'দয়ে ছাঁব দেখতে যাই নি। 

ইতালীয় ছাবগুঁলর মধ্যে 'অন্দরে এলয়ে-পড়া 
ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ছাঁবাঁটর মধ্যে বিষয়-সন্নিবেশ 
{বশেষ লক্ষণীয়। 

জাপান দীর্ঘকাল নিষ্ঠার সঙ্গে Toate চর্চা করে 
এসেছে: জাপানে চিন্র-অঙ্কনের একটা প্রাচীন ও বিশিষ্ট 
রীতি আছে। প্রদার্শত জাপানী ছাঁবগুলির মধ্যে, 
'তরঙ্গমালা' সহজেই আমাদের wis আকর্ষণ করে 
fea; এটি মোটামুটি প্রাচীন ধারা ধরে আঁঙ্কত। এই 
প্রদর্শনীতে যে-সব জাপানী ছবি এসেছিল তার 

_ কয়েকটাতেই কিন্তু ইউরোপীয় প্রভাব আঁত উৎকটভাবে 

ফুটে উঠেছে। জাপানের প্রাচীন এীতিহায ইউরোপীয় 
মোহে পথভ্রষ্ট হচ্ছে বলে মনে হল। 

মালয় থেকে কয়েকাটই ছবি এসৌছিল। তাদের মধ্যে 
‘টোপ্‌' বলে ছাঁবাট সাঁতাই আমাদের দৃষ্টিকে প্রলুব্ধ 


প্রদর্শন পাঁরক্রমা 


করেছিল। কয়েকটা উজ্জল রঙের শোভন সমাবেশ করে 
আর তুলির কয়েকটা ছান্দিত পোঁচ দিয়ে BITA দর্শকের 
নয়ন-সফরীকে সবলে আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছেন। 

মঙ্গোঁলয়ার প্রায় সবগুলি ছবিই চিত্তাকর্ষক ছিল। 
'দড়ির ফাঁস ছ:ড়ে ঘোড়া ধরা', 'বৃদ্ধ গায়ক’, 'গাঁয়কা' 
প্রভাত অনেক ছাবতেই বেশ একটা প্রাণের শিহরণ 
অনুভব করা যায়। প্রথমোন্ত ছবাটিতে দেখা যাচ্ছে 
একটা ঘোড়া প্রাণপণ দৌড়ে পালাচ্ছে; 
অশ্বারোহী একটা লম্বা viva ফাঁস তার দিকে ছংড়ে 
দচ্ছে। এখানে গাঁত বিস্ময়কর রকম রূপলাভ করেছে। 

নেদারল্যান্ডসৃ-এর পাঠানো 'জাহাজ- ছাঁবাঁটতে 
বিক্ষুব্ধ সাগরে জাহাজ ডোবার সময় যে দৃশ্য দেখা 
যায় তার একটা আভাষ দেওয়া হয়েছে। পোলাশ্ডের 
তথা রুমানয়ার পাঠানো ছাঁবগুলির মধ্যে কয়েকটি 
স্থান-দৃশ্য বেশ ভালই লাগে। 

সংযুক্ত আরব সাধারণতন্তের ছবিগঁল তাদের আপন 
সব তার জন্যে চিন্তাকর্ষক। 'রস্তভূমি', 'ত্বাফক-এল- 
হাকিমের প্রাতকীতি', . 'সঙ্গীতকার' প্রভাতি চিত্রে 
জীবনের ate একটা সহজ সরল প্রীত anise হয়ে 


একজন 





সূন্দরম্‌। একশো প'য়তাল্লিশ পৃষ্ঠা । তেরশো BATE! 
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মনে হল, মাকণ যুক্তরাষ্ট্র আ খোজ তো রাখে 
PAD রূপও তার ধারণার বাইরে চট নংগাতকার হবয়ং। কে জানে কেন, সে স্বাকার করে 


না, উপরন্তু স 





যাচ্ছে। এই প্রসত্গে মনে 





একটা খবর । খবরাট এই 





_শ্মভেন্দ; ঘোষ 








গ্রামীণ সংগ্রহশালা আর 'বিশ্বকর্মা বিশ্বাবদ্যালয়। 


আমরা অজন্তা দেখতে যাই । যাই ইলোরা। কেন কিসের 
আশায়? রূপের পিপাসা আমাদের । 'রূপ লাগ আঁখ 
ঝুরে' | পরেছে যাই হাজার হাজার বছর আগেকার দন- 
TCS | আবার ফিরে আস এই যুগে আধুনিক বিশ 
শতকে_রকেট, হেলিকপ্টার আর টোলাঁভসনের TLN | 
আমরা স্বপ্ন দেখি ছেলেবেলায় | তারপর বড় হোলে 
বয়স হোলে ফিকে হোয়ে যায় সব স্বপ্ন । অনেক মানুষ 
আছে যাদের সমস্ত জীবনটাই চলে স্বপ্নের অনূধাবনে। 





তাদেরই বাঁল--শিল্পণ, কাব, ভাবুক | 

সুভো ঠাকুর এমনি এক স্বপ্নে-পাওয়া মানূষ। 
অফুরন্ত তার স্বপ্ন। তার মধ্যে সবচেয়ে যোট মহৎ এবং 
তার জীবনের ধ্যানের অঙ্গীভূত-সোঁট হোচ্ছে একটি 
Acie ইংরাজিতে যাকে বলা যায় টেম্পল অব 
আর্ট | তাইতো দিনের পর দিন সে সন্ধান কোরে চলে 


এ-যুগের হারিয়ে যাওয়া কত না ILAA পসরা'। তারই 
প্রচেষ্টায় সাধারণ্যে প্রচারিত হোল পশ্চিম বাংলার 
বালুচর শাড়ীর আশ্চর্য শিল্প নৈপুণ্য। ঢোকরা 
কামারের অখ্যাত অনামা কারূকাঁতির কথা কেই-বা 


SSeS 


জানতো তাও লোকচক্ষে তুলে ধরলো সুভো SIFA l 
এমাঁন আরো কত শত রূপের দিশা পেয়ে গেল সে- 
যার হিসেব এখনো পর্যন্ত কোরে ওঠা সম্ভব হয় নি। 
তাছাড়া সমসামায়ক জীবনের সকল রূপ-মাধূরীই 
ধোরে রাখতে চায় সেখানকার দেওয়াল-চত্রে, বাভন্ 
স্বর্পাঁট কেমন feet) 
কোলকাতা থেকে মাত্র বারো-তের মাইল দূরে SAT! 
কি অপূর্ব সুন্দরই না লাগলো সুভো ঠাকুরের সেই 





প্রথম দিনটিতে : ঘন গাছের সার দেওয়া ছায়া-সুনাবড় 
পথ, আর তারই পাশে সরস্বতী নদী--হতিহাসে যার 
একাঁদন নাম-ডাক ছিল খুবই । 

মাথার ঘাম পায়ে ফেলা অমানুষিক পরিশ্রমে 
উপাঁজত অর্থে, কতকাংশ wey কোরে কিনে ফেললো 
জনাই-এর Tee, জাম। হ্যাঁ, এই জনাইতেই গড়ে উঠবে 
ACS ঠাকুরের রুপতীর্থ- গ্রামীণ সংগ্রহশালা আর 
ক্লাফ্‌টস যানভার্সাট-তথা শীবশ্বকর্মা বিশ্ববিদ্যালয়'। 
জনাই-এর যে জায়গাঁটিতে এই সমস্ত-কিছুর পাঁর- 
কল্পনা রূপায়িত হবে_সেই জায়গাঁট ইতিমধোই 


'কলাভূম' নামে প্রচাঁরত। বিস্ময়কর নয় Te এই ঘটনা? 
এ-বছরের গত TTT শৃভপ্রাতে সেখানকার 
মাটিতে রোঁপত হোল একটি বোধি বৃক্ষের চারা 
সুদূর বুদ্ধগয়া থেকে আনীত। আজ হোতে আড়াই 
হাজার, বছর আগে বুদ্ধদেব যে বৃক্ষের তলায় বোসে 
তপস্যা কোরোছিলেন সেই বৃক্ষেরই চারা । 
পশ্চিমবঙ্গের শিল্প, বাণিজ্য, উপজাতীয় দপ্তরের 


wat Aerts মজুমদার মহাশয় রোপণ কোরলেন ওই 


গাছ। বাংলা দেশের বহু খ্যাতনামা শিল্পী, শিল্প-দরদী, 
সাংবাদিকদের উপাস্থাততে সোঁদনের অনুষ্ঠানটি অদূর 
ভবিষ্যতে একটি এীতিহাসিক দিন বোলেই পাঁরগঁণিত 
হবে। 

সুভো ঠাকুরের গ্রামীণ সংগ্রহশালাকে সমদ্ধতর কোরে 
তুলতে হোলে প্রয়োজন আরো শল্প-সামগ্রীর। যে- 
সমস্ত শিলপ-সামগ্রী আজো ব্যন্তিবিশেষের গৃহে 
লোকচক্ষের অন্তরালে, অন্ধকারে অগোচর, সেইসব 
শিল্প-সামগ্রী তাকে অবিলম্বে দান করার বিনীত 
আবেদন জানায় সুভো ঠাকুর। 

দেশের সংস্কৃতির বানিয়াদ HHT কোরে তুলতে হোলে 
চাই এমাঁনতর শত শত সংগ্রহশালা । ভীড় কোরবে 
সেখানে দেশের সাধারণ মানুষ থেকে বিদগ্ধ পাঁণ্ডিত- 
wa দেশের মানুষও এসে প্রণাম জানিয়ে যাবে বহু 
খাত-অখ্যাত শিল্পী ও শ্রমশিল্পীদের উদ্দেশ্যে। 

এখনো সহস্ীবধ কাজ বাকি--একথা ভালো কোরেই 
জানে ACS ঠাকুর । আর জানে, কোন প্রাতকূলতাই ওর 
স্বপ্নকে ধংস কোরতে পারবে না। পারবে না কোন 
* ধবদ্বেষ-বিষ ওকে পথচ্যুত কোরতে। এই দেশে অনেক 
শিল্পী, শিল্প-রাঁসক, পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবী আছেন 





নন্দলাল বস; ও যাঁমনশ রায় সম্বদ্ধিত। 


নব্যবাংলার শিল্পধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারক বোলতে 
বোধকরি আচার্য নন্দলাল বসুকেই বোঝায় । নব্যবাংলার | 
[শল্পধারা থেকে বার হোয়ে আসা, নবযুগের প্রেরণার 
উৎস যে শিজ্পী তান হোলেন যামনী রায়। | 
সম্প্রতি বাংলা তথা ভারতের এই দুই শিল্পীকে 
ললিতকলা আকাদমশ যথাযোগ্য সম্মানে সম্মানত 
কোরেছেন বোলে আতশয় আনন্দ ও গর্ববোধ করাঁছ 
আমরা । সেই সঙ্গে লালতকলা আকাদমীকে ভারতে 
কলাচ্চায় উৎসাহ দানে অধিকতর সচেষ্ট ও alee 
হোতে অনুরোধ কাঁর-_কেননা অনেকেই হয়তো তাঁদের 
দীর্ঘসূত্রী মনোভাবে ইতিমধ্যেই fates বিষন্ন । 
আকাদমী-সম্পাদক শ্রীভবেশ সান্যাল নন্দলাল বসকে 
আভিনান্দত কোরে বলেন : ‘হে মহান শিল্পী, হে 
আচার্য তোমার মহৎ শিল্প-সাধনা দেশকে নূতন গৌরবে 
গৌরবান্বিত .কোরেছে। তোমার বিশবনান্দত শিল্প 
প্রতভায় দেশবাসী আজ গাঁ্বত। নবভারতের পাঁথকৃৎ 
[শিল্পী সাধককে 'ফেলো' মনোনীত কোরে জাতীয় ... 
লালতকলা আকাদমী গৌরব অনুভব কোরছে।' s 
শিল্পী যাঁমনী রায়-এর এগারো নম্বর ডিঁহি শ্রীরাম- 
পাল শ্রীমেধ নওয়াজ জঙ্গ শিল্পীর হস্তে আভনন্দন 
বাণী এবং উৎকীর্ণ তান্রপত্র অর্পণ করেন। শ্্রীমোধ 
শিল্পীকে 'মহা গুরু সম্বোধন কোরে বলেন : 'সারা- 
ভারতের শিল্পীদের প্রাতানাধস্বর্প লালতকলা 
আকাদমী আপনাকে আভিনন্দন জানাতে আজ আপনার 
গহদ্বারে উপস্থিত হোয়েছে। দেশবাসী আপনার ATÈ 





যাঁদের হয়তো আছে প্রভূত ক্ষমতা আর ওর কাজের প্রীত 
সহানুভূতিসম্পন্ন wis কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথাতেই 
ওর অন্তরের কথা প্রতিধ্বনিত : উপলব্ধি যার দায় 
শুধু তারই। অন্যে অংশগ্রহণ না করলে নালিশ চলবে 
ali যার উপরে ভার. পড়েছে তাকেই হিসেব চুকিয়ে 
দয়ে চলে যেতে হবে; অংশী যাঁদ জোটে তো ভালো, 
আর না যাঁদ জোটে তো জোর খাবে AT) সমস্তই দিয়ে 
ফেলবার দাঁব যদি অন্তর থেকে আসে তবে বলা 
চলবে না. এর বদলে পেলুম কী। আদেশ কানে 
পেশছলেই তা মানতে হবে? 


দর্শনে পুলকিত। কেবলমাত্র স্বদেশে নয়, আপনি 
বিদেশেও বান্দিত।-নিজস্ৰ সংবাদদাতা 
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মহাকবির জীবনক্লান্তি এবং সাষ্টক্রান্ত দুই ভিন্ন 
লক্ষ্যাভিমুখী এ og কবির কথনাঁসদ্ধ। সংখ্যাতীত 
কবিতা এবং গানে কাঁব-প্রাতষ্ঠা আপনাকে প্রকাশ 
কারেছে। আবার কাব প্রবন্ধ শিল্পচর্যা রং এবং রেখার 
আশ্রয়ে সুধাঁজনের সাধুবাদ পেলো। : বিদেশী 
সমালোচকেরা প্যারা চিনপ্রদর্শনীতে কবিকে তাঁর > 
কর্মের জন্য যে স্তুতিবাদ ক'রলেন তা কবির মহ 
শিল্প সৃষ্টির যোগ্য হ'য়েছিল। কাব রবীন্দ্রনাথ চিত্রকর 
হিসেবে দেশে দেশে অভিনন্দিত হোলেন। অবসর. 
বিনোদনের জন্য কবির এই রং-তুলি নিয়ে খেলা । ৫ 
লীলা সুধাঁজনের প্রশংসাধন্য হোল। খ্যাত 
কাবি-জীবনের নতুন 'দগন্তকে উদ্ভাসিত কারে লো; 
মহাকবি মহৎ চিন্রকরের কেতুযুণ্টি বহন ক'রলেন 
জীবনের অপরাহ্ন বেলায়। ASA, রোখেনষ্টাইন প্রমূখ 
কলারাসকেরা একদিন কাঁবর ললাটে যে রাজটাকা একে 
দিয়েছিলেন তার পূর্ণমর্যাদা দেওয়া হোল প্যারী মহা- 
নগরীর চিনপ্রদর্শনীতে। মহাকবি চিন্রাশলপী বাজে 
খ্যাত হোলেন। র 
শিল্পী রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক হিসেবেও প্রতিষ্ঠা 
পেয়েছেন। তাঁর মত মহৎ শিল্পীর শিল্পদর্শন প্রাণ 
ধানযোগ্য। «aaa সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যা 
পর্যালোচনা ক'রে এ কথাই আমাদের মনে হয়েছে যে... 
কবি রবীন্দ্রনাথ এবং দার্শীনক রবীন্দ্রনাথ যদি কোনও 
য়া সেলে নান বে 
বিরোধের জন্বন্ধ। কবি এবং দার্শীনক রবীন্দ্রনাথের 














মধ্যে মিলেমিশে এক হয়ে বারান। দার্শীনক যা বলছে এবং মিম্টিকের এই মিল প্রত্যক্ষ করেছেন। কার 
ala তা বলেন fa: দাশশনক রবীন্দ্রনাথ যে তত্ুকথা ভগবান তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য সপ্ত স্বর্গের. 
আমাদের শ্যানয়েছেন কাবি রবীন্দ্রনাথ তার বিরোধী অত্যুচ্চ শিখরলোক থেকে নেমে আসেন; দেবতা কাবির 
বার্তা আমাদের পাঁরবেশন ক'রেছেন। তাই আমরা দ্বারে বারবার প্রার্থী হ'য়ে আসেন। কাব পরম 
সাম্প্রাতিককালে প্রচারিত রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কাঁব এবং নির্ভরতার সঙ্গে বলেন তাঁর দেবতাকে 'আমার মিলন... 
দার্শীনকের সমন্বয়তত্ব১ গ্রহণ ক'রতে পারলাম না। এই লাগি তুমি আস কবে থেকে'। মাম্টক রবীন্দ্রনাথের 
যে কাঁব ও দার্শীনকের বিরোধ রবন্দ্রনাথের মধ্যে ওপরে এতদ্দেশীয় বাউলদের প্রভাব আতিগোচর। - 
সূপ্রত্যক্ষ এর মূলে রয়েছে জীবন ও জগতকে  মিণ্টিক রবীন্দ্রনাথ যে দর্শনে বিশ্বাস করেছেন তা 
নৈবণান্তকে ও প্রত্যক পথে ধিচারপদ্ধাতির সঙ্গে SiE- হ'ল ব্যান্ডীনর্ভর (সাবজেকটিভ) দর্শন। এই দর্শনমত 
বাদীর দৃষ্টকোণ থেকে িচারপদ্ধাতির সমন্বয় প্রচেম্টা।২  উপাঁনষদ থেকে তার প্রাণরস আহরণ ক'রেছে। 
এই সমন্বয় ঘটোঁন; সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে বারবার নন্দনতত্বের ক্ষেত্রেও কাবগুরু এই ব্যক্কানিভ'র 
রবীন্দ্রনাথ আপনার ভিতরকার কাঁবর সঙ্গে দার্শীনকের  দর্শনমতের প্রচার ক'রেছেন। সুন্দরের লীলা আমার 
সতাবরোধটুকু দেখবার সুযোগ বোদ্ধা পাঠককে জন্য: আম সে লীলায় আনন্দিত হই। আমার চেতনায় 
দিয়েছেন | কাঁবর যে বিশ্বাস তাঁর সমগ্র জাবনদর্শনের সুন্দর সত্য এবং শাশ্বত। গোলাপে মানুষ যে সৌন্দর্য“ 
অন্তভূক্তি তার প্রকাশ যে শিল্পে ঘটবেই, এটা আবাশ্যক  প্রতাক্ষ করে, তা গোলাপ ফুলে নেই; তা আছে আমার 
সত্য নয়। শিল্পে কাঁবর অনুভূতির নৈর্বান্তকরণ ঘটে। অনুভূতিতে । সুন্দরের এই ব্যন্তিসাপেক্ষ অস্তিত্ব 
শিল্প হোল আত্মান্ভূতিকে আত্মস্বতল্লর্পে প্রত্যক্ষ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত হয়েছেন এ যুগের 
করা। সেখানে ধ্যানধারণা [ব*বাস-আবিশবাসের প্রশ্নটা অন্যতম বিজ্ঞানী-প্রধান আইনষ্টাইন। তবে রবীন্দ্রনাথ 
অবান্তর, আঁতারন্ত। কাজে কাজেই কাব এবং দার্শানকের AOPE যখন ব্যন্তিসাপেক্ষ বললেন তখন আইন- 
মতাবরোধ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা গেলে তার  জ্টাইন তাঁর মতের বিরোধিতা কারে বললেন যে সত্য 
দ্বারা কাঁব রবীন্দ্রনাথ বা are Tore রবীন্দ্রনাথের মর্যাদা- ব্যক্তিনির্ভ'ার নয়। আইনষ্টাইন বললেন, সত্যের এই 
হানি ঘটে না। কাব রবীন্দ্রনাথ বিশবজয়ী। রবীন্দ্রনাথের ব্যন্তি বা জ্ঞাতা--আনির্ভর সন্তাটুকু তান প্রমাণ ক'রতে 
 শিল্পদর্শনও বহুজন MR AEI সমালোচক রবীন্দ্র. পারবেন না। তবে এ বিশ্বাসটকু তাঁর ধর্ম ।৫ সুন্দরের 
নাথকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বাংলা সাঁহত্যের সমা- এই ব্যান্তসাপেক্ষ সত্তায় আস্থাবান হোলেও শিল্পের 
লোচক অগ্রগণ্য প্রমথ চৌধুরী মহাশয় | গ্যেটে, কোলারজ,  অসংজ্ঞের প্রকৃতির ব্যাখ্যা ক'রতে গিয়ে কাঁবকে বহবারই 
ওয়ার্ডক্বার্থ এবং শেলীর সমানধমর্ঁণ সমালোচক বলে  স্বাঁবরোধাী উন্তি ক'রতে হ'য়েছে। শিল্পের এই দুজ্ঞেয় 
চৌধুরী মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে আঁভনন্দন জানয়েছেন।৩  প্রকতর কথা ভেবেই রবীন্দ্রনাথ বললেন যে শিল্প 
সে আঁভনন্দন আতিকথন বা অনৃতভাষণ দোষে দুষ্ট হোল মায়া। দ্বৈতবাদী মায়াকে ব্রন্মের শান্তি বলে গণ্য 
gay কাঁৰ রবীন্দ্রনাথ ও দার্শানক রবীন্দ্রনাথের মল না করেছেন, তাই তাঁর কাছে জগত মিথ্যা নয়। রবীন্দ্র 
O ঘটলেও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কবর সঙ্গে মাষ্টকের মালা- নাথের মতে শিল্প হোল মানুষের আত্মিক শান্তির 
বদল ঘটোছিল। রবীন্দ্রনাথের দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা  বিকাশ। তান শিল্পকে 'মায়া' বলেছেন শিল্পের 
করতে গিয়ে ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ৪ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কব অসংজ্ঞেয় স্বভাবটুকু নিদেশি করার জন্য। শিল্পকে 
৯ এশলপালাপি' গ্রন্থে GEA শশাভূষণ দাশগনপ্তের আলোচনা. শান্তির স্পশশধন্য তা কখনই মিথ্যা হত খালাও 











দুন্টব্য। 
ই প্রমথনাথ বশ! প্রণীত 'রবীন্দ্রকাব। প্রবাহ" গ্রন্থের পঃ ৪৮ টিলা 

wea ¢ ‘I cannot prove “that my conception is 
৩ প্রবীন্দ্কাব্য প্রবাহে" ভীমকা দুষ্টব্য। - right but that is my religion” (রবীন্দ্রনাথের fata- 
৪ “ফলজাফ অব রবীন্দ্নাথ ট্যাঞ্যোর' গ্রন্থে দুষ্টব্য। জিয়ন অব ম্যান' গ্রল্ের আযাপেনাডিক্স FOS) | 


নন্দনতাতুক রবীন্দ্রনাথ | সূন্দরম। একশো বাহাল্ন TST তেরশো BATT! 


শান্তর স্পশধন্য বলেই তার আবেদন যুগ থেকে 
ফূগান্তরেও সত্য হ'য়ে রয়েছে। শরালাঁজয়ন অব ম্যান’ 
রি airy কৰি পিলার এই শিল্পকর্মে ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে 
বললেন : পূর্ব গোলার্ধের বিস্তৃত অংশ জুড়ে যে 
বিরাট সৃষ্টি প্রচেষ্টা পাথরের গায়ে অপরুপ সৌন্দর্য 
স-মষ্ট করলো হাজারো বাধাবিপাস্ত আতির্রম ক'রে তা 
শশল্প ক" এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। শিল্প হোল মহা- 
সত্তার আহবানে মানুষের সৃষ্টিশীল মনের প্রত্যুত্তর ।” 
অতএব শিল্প বা আর্ট হ'ল মানুষের সূন্টিশল 
আত্মার প্রকাশ। এই শিল্পকে প্রকৃতির অনুকৃতি বলা 
চলে না। প্রকৃতির রূপে আর শিল্পের রুপে পার্থক্য 
Tee) তাই রাধাকৃষ্ণণ রবীন্দ্রনাথের শিজ্পদর্শন 
আলোচনা ক'রতে গিয়ে প্রকৃতিধমর্ঁ কাব্য এবং যথার্থ 
কাব্যে প্রভেদ ক'রলেন। কাব্য হোল প্রকৃতির আদর্শায়ত 
রূপ। শিল্পকে প্রকৃতির আদর্শাঁয়ত রূপ বললে প্লেটো 
কাঁথত শিল্পের বিরুদ্ধে 'অন্কীতি'র অভিযোগ আর 
টেকে না। 
রবীন্দ্রনাথের মতে শিল্প হোল প্রকাশ। শিল্পী 
o জীবনের দঢ়ুখ-সুখ, আনন্দ বেদনাকে আত্মস্থ কারে 
তারই বর্ণবৈচিত্র্যে আপন সৃষ্টিকে উজ্জবল এবং বর্ণময় 
কারে তোলে। চারপাশের আলোহাঁস দুঃখ অন্ধকার 
ভরা পরিবেশ শিল্পী মানসকে উদ্দীশ্পিত করে, কবির 
অনুভূতিলোকে আলোড়ন জাগে; এই আলোড়নের 
পরিশোধিত অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি শিল্পকে প্রাণ দেয়। 
আপন অন্তর-লোকের নিভৃত নিকেতনে শিল্পী একক 
আসঙ্গ ।৬ সেখানে গোপনে গোপনে শিলপনমনের কার- 
“খানায় কতনা রূপ পরিপগ্রহ ক'রছে বাইরের প্রকৃতি থেকে 
_ আনা শিল্পের বিষয়বস্তু। তারা যখন শিল্পীর মনের 
প্রাণ পার হ'য়ে বার মহলের দরবারখানায় বিচিত্র 
বেশে আবিভূতি হয় তখন তাদের নিত্যদিনের দেখা 
সাজ-পোশাকের বদল হয়েছে। তারা বিচিত্র, তারা 
অভূতপূর্ব হ'য়ে দেখা দিয়েছে । শিল্পের খাস দরবারে, 
তাদের যে রূপ সে রূপ প্রকৃতিতে অলভ্য ছিল। এই 
রুপটদকু শিল্পীর দেওয়া। শিল্পীর দেওয়া এই রূপের 
আলোতেই শিল্পজগৎ উদ্ভাঁসত। যে 'বিষয়বস্তুকে 













৬ 'সাহত্যের স্বরূপ’, পূঃ ৬১। 





শিল্পী রূপ দিল সেটা কিছুই নয়, এমন কথা কোন 
কোন দার্শীনকণ বললেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বললেন যে 
রূপের আলোটুকু যেমন সত্য, রূপ যে বিষয়বস্তুকে 
আশ্রয় করে তাও সত্য। তবে শিল্পর্প হোল মুখ্য এবং 
শিল্পের বিষয়বস্তু হোল গৌণ। তান কবি কীসের 
“বিউটি ইজ te এই খণ্ড পংক্তিটি উদ্ধৃত ক'রে 
বললেন যে শিল্পের সত্য হোল রূপাশ্রয়ী, এ সত্য 
রূপের ট্রুথ:৮ বস্তুগত বা বাস্তব সত্য সুন্দর নয়। 
বাস্তব যখন Teresita দেওয়া সাজপোষাক প'রে আলে, 
তখন তাকে আমরা সুন্দর বলবো! এই রূপের 
মাধ্যমেই িল্পীমানসে তার পারিপাশ্বিক কী ভাবে 
প্রতিক্রিয়া ক'রছে তা আমরা বুঝতে ofa যাঁর 
রসবোধ যত উচ্চগ্রামে বাঁধা তাঁর মানস প্রাতিক্রিয়া তত 
বিচিত্র, তত বর্ণবহূল হবে। তাঁর দেওয়া রূপ ততই 
শিল্পীকে হাজারো বর্ণের সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত 
করেছে। শিল্পীর বিষয়বস্তু এক হোলেও বিভন্ন 
[বিষয়বস্তুর কাটাই বড় নয়। ATS িভেদটাই বড় 1৯ 
রবীন্দ্রনাথ তাই বললেন : ৃ 
‘Things are distinct not in their essence but 
in their appearance: in other words, in their : 
relation to one to whom they appear. This 
is art, the truth of which is not in substance 








or logic but in expression.’ 

অর্থাৎ শিল্পীর চোখে বস্তুর যে রূপটা ধরা পাড়ে 
fare, প্রতিভাত হয়, শিল্পী যে রূপটাকে প্রকাশ 
করেন সেইটা হোল সত্যর্‌ূপ। এই রূপের নমনীয়তা 
নির্ভার করে তার প্রকাশের ওপর । সুতরাং প্রকাশটাই 
মুখ্য :১০ প্রকাশিত বিষয়বস্তু একেবারেই গৌণ। সাহিত্য 
মহৎ আইডিয়া বা ভাব ছাড়াও সৃষ্টি হ'তে পারে কিন্তু 








৭ উদাহরণ স্বরূপ কোচের নাম করা যেতে পারে। 

৮ “সাহিত্যের FA, Ors ৯) 

> “কনটেম্পরারণ ইণ্ডিয়ান ফিলজাফ' ave তরি শরলিজিয়ন 
অব আযান USS প্রবন্ধ দুষ্টব্য। 

১০ AIETE পথো, পঃ ৯৪১) 


সূন্দরমূ। একশো Teng পঙ্ঠা। তেরশো আটমাটি। 














পদবাচা হ'তে পারে না। যে গাছের বাড় বাঁদ্ধ হোল না 
তাকে গাছ বলা ধায়, কিন্তু যে বীজ Vegas হোল না 
তাকে তো আর গাছ বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ নীরব 
কবিকে সেই কাষ্ঠখণ্ডের সঙ্গে তুলনা করেছেন যাতে 
আগ্নসংযোগ করা হয়ান। এখন এই কাম্ঠখণ্ডকে যেমন 
'অশ্ন' বলতে পার না ঠিক তেঙ্গান ভাবেই নীরব 
কাঁবকেও কাঁব বলতে পাঁরনা। সীমাহীন আকাশের 
উদার সৌন্দর্য দেখে যে আকাশের মতই নির্বাক হ'য়ে 
থাকে তাকে তো আর শিল্পী বলা যায় না। শিল্পীর 
অনুভূতির প্রকাশ থাকা চাই। শিল্পজগ্গতে এই প্রকাশ- 


চি ৪:57 


ট্‌কুই শিল্পীর সবস্বি। যাঁর মধ্যে প্রকাশষোগ্য ভাব- 
ভাবনা আছে তিনি তা প্রকাশ ক'রবেনই। প্রকাশষোগ্য 


বিষয়বস্তু রইল অথচ তিনি তা প্রকাশ ক'রলেন না; 


এটা হতেই পারে না। একথা জোর গলায় বললেন নব্য 
ভাব বন্দী ক্লোচে। রবীন্দ্রনাথ শিল্পে প্রকাশকে মুখ্য 
স্থান দিলেন বটে, তবে তাঁর কাছে প্রকাশটাই সব নয়। 
প্রকাশ মুখ। হোলেও 'একমেবাদ্বিতীয়ম্‌' নয়। এখানেই 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ক্লোচের প্রভেদ। 

শিল্পের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে এবার আলোচনা করা 
যাক্‌। রবীন্দ্রনাথ বললেন যে সাহিতো প্রকাশটাই সব 
নয়। সাহত্যে মানব চিত্রের পূর্ণ এবং সার্থক ATE- 
ফলন হওয়া দরকার। মানুষের মন হীন্দ্য়বান্ত এবং 
অধ্যাত্মসত্তা নিয়ে তার সমগ্রতা। এই সমগ্র মানবসন্তার 
প্রতিফলন যে শিল্পে ঘটে তাই সার্থক শিল্প, রবীন্দ্রনাথ 
এই ধরণের শিল্পকেই পূর্ণ মর্যাদা দেবেন। শিজ্পী 
আপনার দুঃখ-সৃখ, আনন্দ-বেদনার যথার্থ প্রকাশের 
মধ্য দিয়ে অথবা শিল্পীগুণোচিত সহানুভূতির দ্বারা 
অপরের আনন্দ বেদনাকে আস্ত্রস্থ ক'রে তার যথাযথ 
প্রকাশের দ্বারা সমগ্র মনুষাচরিত্রকে প্রকাশ করার চেষ্টা 
ক'রবেন। তবেই সার্থক MATS সম্ভব হবে। তা 
হ'লে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশকে 
মুখা বললেও শিল্পের বিষয়বস্তুকে সময়ে সময়ে 
স্থানবিশেষে প্রাধান্য দিয়েছেন। তানি বলেছেন TA, 
মনুষ্য চরিত্রকে প্রকাশ করাই হোল অননষজ্গ মাত ।১১ 


৯৯ সহিতে বর পথে পঃ asi 


ASS রবীন্দ্রনাথ 


RIN একশো PTT S তেরশো আটষটি। 


এই শিল্প জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত; শিলস 


জীবন থেকেই প্রাণরস আহরণ করে। Siler মানসজঈবন 
শিল্পে প্রাতিফাঁলত হয়। শিল্পীর মনের নেপথ্যে যারা 


ইচ্ছাশান্ত এবং রুচিবোধ | এরা চাঁপসাড়ে শিল্পস্‌ষ্টর aS 


কাজে জোগান দেয়। তাই তো শিল্প সাহিত্য এমন 
পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়।১২ এখানে রবীন্দ্রনাথ আমাদের মনে 
এমন একটা ধারণার NIG করেন যেন তাঁর মতে EN- 


বস্তু হোল মানুষের সমগ্র চাঁরত্র। মানুষের RTIA, 


লোভ-সংশয় সমাকীর্ণ যে পশত্রবৃত্ত তাও যেমন 


= শিল্পের উপজীব্য তেমান মানুষের দেবোপম নিবাঁতিও | 


শিল্পে সমানভাবে কামা। রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শন 


সম্বন্ধে আলোচনা ক'রলে এমন ধারণা সহজেই হ'তে 
পারে। আবার তিনি এর বিপরীত মতের পোষাকতাও © 


ক'রেছেন। fela wae বলেছেন যে, শিজ্পলোকে 


মনুষ্য চারত্রের সবটাই প্রকাশাধকার পাবে না! মান্ষ 
যা হ'তে চায়, যে চারিত্র-উৎকর্ষ মানুষের কাম্য সেটুকুই 


শিল্পে প্রকাশের যোগ্য। যে মানুষ স্বভাবধর্মে সমগ্র 


মানব সমাজের প্রাতীনাধত্ব ক'রতে পারে তাকেই 


[শিল্পে প্রকাশ করতে হবে। প্রেম, দয়া, সহানুভূতি, 
দাক্ষিণ্য প্রভৃতি KINA যে মানুষ এশ্বর্যবান তাকে 


রবীন্দ্রনাথ শিল্পলোকের সিংহাসনে আঁধঙ্ঠিত দেখতে 


ue 


চান। রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন যে মানুষের অন্ত- 
নিহত মহত্তর গুণাবলী এবং জীবনের বৃহত্তম এবং 


দুলভিতর অভিজ্ঞতার প্রকাশ যাঁদ শিল্পে ঘটে তবে 
শিল্পের শাশ্বতমূল্য বেড়ে যাবে এবং THM STAT 
রাঁসক মানুষের কাছে সে শিল্পের আবেদন কখনো 
a হবে না। আমাদের চাঁরত্রের মহত্তর দিকটা 
[শিল্পে প্রতিফলিত হোলে, জাঁবনের সাধারণ অভিজ্ঞতার 
তা সর্বজনবোধ্য এবং সহজবোধ্য হবে কী না, সে 
সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এ কথা অনস্বীকার্য 
যে, শিল্প যাঁদ সর্বজনবোধ্য করার দিকে শিল্পীর 


লক্ষ্য থাকে তবে জীবনের অতি সাধারণ অভিজ্ঞতার. 


বর্ণনা সে শিল্পে থাকবে তার আবেদন সবি হবে, 
এই সহজ সত্যাট শিল্পীকে স্মরণ রাখতে হবে। যে 


১২ 'সাহিতোর পথে, পঃ ১৬৩! 









অভিজ্ঞতা সাধারণ মানুষের অলব্ধ এবং অলত্য তাকে 
শিল্পের উপজশবা ক'রলে তার আবেদন অস্পষ্ট 
হবে রাঁপকজনের কাছে। এ কথা আমরা বলোছি 
যে Pe উৎকর্ষঅপকর্ষ নির্ধারত হয় তার 
সার্থক প্রকাশ গণে। শিল্পবস্তুর সহনীয়তা শিল্পকে 
- কোন শেষ উৎকর্ষের অধিকারী করে না। এ রাজত্বে 
amaaa কাঁবতার সাঁওতাল রমণী এবং সাজাহান 
প্রেয়দী মমতাজ মহলের সমান মর্ধাদা। এই লোকে 
মানুষের ভোজন-বিলাসতার যেমন সমাদর তেমনি 
সমাদর তার হূদয়ের প্রসারতা এবং চিত্তের ওদার্য 
গুণের । ate রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র মানবচারত্রের উপর 
তলার গুণগুলোকে শিল্পের উপজীব্য বলে গ্রহণ ক'রে 
নীচের তলার প্রবাত্তগুলোকে শিল্পে অপাংস্তেয় ক'রে 
দেন তা হোলে শিল্পের বৈচিত্য হাস পাবে | আমরা এমন 
সব শিল্পকর্মকে হারাবো যা বহুদিন রাঁসকজনকে 
আনন্দ দিয়েছে । উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি স্কটের 
'আইভানো' নাটকের ব্রায়ান fe cara গিলবার্ট, ওথেলো 
নাটকের ‘Saco প্রমুখ চাঁরন্রকে শিল্পকর্ম বোলে গ্রহণ 
করতে দ্বিধা আসবে। কেননা এরা তো উন্নত মানব 
otaa প্রতিনিধি নয়। এমন কি কবি-সম্ট অনবদ্য 
দূর্যোধন চাঁরত্রও শিল্পের উপজীব্য বোলে গৃহীত 
হাতে পারবে না। শিল্পের ক্ষেত্রে অপরকে বোঝানোর, 

রসাস্বাদন করানোর যে সমস্যা রয়েছে সে সমস্যার 
-. সমাধান রবীন্দ্রনাথ কথিত মহত্তর মানব-চারত্র প্রকাশের 
মধ্য দিয়ে সম্ভব হবে না বোলে আমরা মনে করি। অন্ন্র 
দি যে সমগ্র মানবচারন্রকে, শিল্পে প্রকাশযোগ্য 

O বিবেচনা কারেছেন, সেই মতটাই য্যুক্তিসিদ্ধঘ। অভিজ্ঞতা 
র্ এবং ইতিহাস এই মতটাই সমর্থন করে। আমরাও এই 
/ মত গ্রহণ কার। এই ধরণের আরো স্বশীবরোধ রবীন্দ্র- 
O নাথের শিল্পদর্শনে রয়ে গেছে। জান না 'রয়ালিষ্ট- 
রা কম রক fe না ভার লিক দিবা| 
পেলে কবির দর্শনচিন্তার স্বাবরোধিতার কোন বৃহত্তর 
অর্থ হয়তো পাওয়া AS রবীন্দ্ুনাথ হেগেলীয় চিন্তার 
প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এ কথা স্বীকার করলেও 
এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, কাব হেগেলীয় 
| alas পদ্ধাতিতে কোন কালেই আস্থাবান ছিলেন না। 
তবে একথা বোধহয় বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের শিল্প- 




















প্রভাবিত ৷ রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে৯৩ ওপনিষাদক সচ্চিদা- 
নন্দ স্বরূপের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন যে, এই মহত 
আনন্দই সকল সৃষ্টির লক্ষ্য। যে প্রকাশ শিল্পের স্বরূপে 
লক্ষণ, যা হোল, শিল্পের সমার্থক, তা এই আনন্দের 
HAUS বহন ক'রে আনে। এই আনন্দই বিশ্ব-বহ্মাণ্ডের 
সব কিছু গাঁত, সব fag, স্থাতর aTe! সুতরাং 
সার্থক শিল্প প্রয়াস এই আনন্দেই Faye | এই আনন্দের 
পথেই শিল্পীর আত্মোপলাব্ধ ঘটে। এই আনন্দই হোল 
আত্মার এবং পরমাত্মার মর্মকোষ। পরমাত্মা হোলেন 
আনন্দস্বরূপ। আবার জীবাত্মার এবং পরমাত্বার কোন 
মৌল wer নেই। সুতরাং জাঁবাত্বার আত্মোপলাব্ধি 
পারে কোন হেত্বাভাস না ঘাঁটয়ে। যে আনন্দ পরমাত্মার 
অঙ্গীভূত সেই আনন্দই জাঁবাত্মা লাভ করে শিল্প- 
সৃষ্টির মাধ্যমে । তাই প্রকাশ এবং প্রকাশকের আনন্দকে 
কাব সমার্থক মনে করেছেন। শিল্পীর আনন্দ হোল 
(বিশুদ্ধ, বিমুক্ত আনন্দ। Shame যে সুখানূভূাতি 
তাকে এ আনন্দের সমার্থক মনে করলে ভুল করা হবে। 
আত্মার যেখানে বন্ধনমুক্তি ঘটে সেখানে এ আনন্দের 
আস্বাদন করা যায়। শিল্পে প্রকাশের মাধ্যমে আত্মার 
বন্ধনমুক্তি ঘটে। তাই শিল্পকে ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর বলা 
হয়েছে। শিল্পানন্দের সঙ্গে এই পরম আনন্দের কোন 
প্রভেদ নেই। বস্তৃতঃ তারা সমার্থক। শিল্পানন্দের মধ্য 
দিয়ে আত্মার আত্মোপলাব্ধ ঘটে। আত্মজ্ঞান আসে এই 
পথে। শিল্পমাধ্যমে হেগেলীয় আত্মোপলব্ধির ধারণা 
রবীন্দ্ুনাথকে, প্রভাবিত. ক'রেছিল বোলে মনে হয়। আবার 
লক্ষ্য কার যখন তান বলেন যে শিল্পার সার্থক প্রকাশ 
যাকে শিল্প বলে, তার মধ্যেও এই আনন্দের অবস্থাতি। 
সুতরাং রবীন্দ্রনাথ একদিকে প্রকাশকে মুখ্য স্থান 


দদিলেন। এখানে ক্রোচের প্রভাব লক্ষাণীয়। আবার অনা- 


দিকে তিনি বললেন মানুষের মধ্যে যা কিছু মহৎ, ঘা 
fear শাশ্বত এবং চিরন্তন তাকেই শিল্পে স্থান দিতে 
হবে। শিল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে মানব চরিত্রের ক্ষণিক 
নমবরতাকে গ্রাহ্য করা চলবে না এবং এই বৃহৎ বিষয়- 
বস্তুর কথা শিল্পীকে মনে রাখতে হবে। প্রকাশই 





১৩ TEST, পঃ ৬৪। 


নন্দনতাতক রবীন্দ্রনাথ 











সূন্দরমৃ। একশো পঞ্চানন oT তেরশো আটবাট্। 








একমাত্র সত্য নয়। এক্ষেত্রে হেগেলীয় প্রভাব; অস্বীকার 
করার একেবারেই কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। 
সাহিত্যে এবং শিল্পে কবির ব্যক্তিত্ব বা ‘পারসো- 
o নালিটি’ কী ভাবে প্রকাঁটত হয় সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 
মতবাদের বিস্তৃততর পর্যালোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 
রবীন্দ্রনাথ একথা আমাদের বললেন যে, শিল্পে বা 
কেবলমাত্র পলায়মান Ges সামায়ক অনুভূতিকে আত্ম- 
স্বতন্ত্র রূপে দেখা নয়। এই অনুভূতির সঙ্গে শিল্পীর 
ব্যন্তিচারিত্রের, নিবিড় যোগ রয়েছে। নব্য ভাববাদী 
ক্লোচের মত রবীন্দ্রনাথ অনুভূতিকে ব্যান্তচারত্রের সঙ্গে 
সম্পর্ক রহিত বলে মনে করেননি। আমাদের অনুভূতির 
বিচিন্রতা আমাদের ব্যা্তত্বকে আশ্রয় ক'রে থাকে । শিল্পণর 
শিকুপকর্ম শুধু তার অনুভূতিরই রূপায়ণ নয়। শিল্পে 
শিল্পচারত্র আপনাকে উদ্ঘাটিত করে। শিল্পের মধ্যে 
শিল্পীর aise ছাপ রেখে যায়।১৪ কবির এই ales 
ধারণার মধ্যেই মানুষের বুদ্ধি, অনুভব, আকাঙ্ক্ষা, 
প্রত্যাখ্যান এবং অভিজ্ঞতার সীমাহীন বিস্তৃতি বিধৃত। 
জীবাত্মার পারস্পারিক প্রভেদটকু এই ব্যস্তিত্ব ধারণার দ্বারা 
pigs) এই ব্যাক্তিত্ব শিল্পে আপনাকে প্রকাশ করেছে। 
রবীন্দ্রনাথ 'সাঁহত্যের পথে'তে বললেন যে সেক্ষপীয়রের 
বহু বিচিত্র চারত্রচিতণে সেক্ষপাীয়রের ব্যান্তত্ব আপনাকে 
প্রকাশ করেছে। আবার তিনি সাহিত্যে বললেন যে, 
দান্তের কবিতার সঙ্গে তাঁর জীবন ওতোপ্রোতভাবে 
মিশে গেছে। সাহিত্য এবং জীবনকে AINAN A বুঝতে 
হোলে এ দুটিরই অনুধ্যান অত্যাবশ্যক । জীবনকে বাদ 
a সাহিত্য বোঝা যায় না, আবার agers বাদ 
দিলে সাহত্যিকের জীবনকথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। 
তাই তো রবীন্দ্রনাথ বললেন : 'কবিকে পাবে না তার 
মালা সাজিয়ে দলেই তাতে প্রাণের স্পর্শ এসে লাগে 
না। যে প্রাণ-প্রোতি, বিচিত্র সঙ্জায় জীবনকে সজ্জিত 
করে তার স্পর্শ এসে লাগে না কবির জীবন কথায়। 
সে স্পর্শ থাকে তার শিল্পে, তার সৃষ্টিতে । শিল্পীর 
সমগ্র চরিত্রের ভাষ্যকার হোল তার শিল্প 1 শিল্প শিল্পার 
ব্যক্তিত্বের গনি শিল্প-রাসিককে পথ দেখিয়ে নিয়ে 


পচ 





৯৪ সাহিত্যের পথো, পৃঃ ১৬৪ PET 


লন্দন্ভাত্বক রবীন্দ্রনাথ 


যায়। বোদ্ধা মানুষ শিল্পীর ব্যানতি-চারিত্রের স্পর্শ পায়। | 
রবীন্দ্রনাথের শিল্পে ব্যক্তি-চারিত্রের সমগ্রতার wg 


অনুধাবনষোগ্য। এর বিরোধী তত্তবেরও যে তানি 
অবতারণা করেছেন সে কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ .. 
করেছি। 'সাহিত্যে' তিনি বলেছেন যে, মানুষের মধ্যে 


ag eae nc Lebel aaa 
প্রকাশ শিল্প ঘটে। এই ধ্রব-চারব-প্রকাশ তত্ত্বটি 
সমগ্র-চারিব্র-প্রকাশ-তত্তের বিরোধী? কেননা আমাদের 


চারিত্রিক সমগ্রতা ধরব, TEA এই উভয়বিধ গুণ এবং 


বৃত্তি সমন্বয়ে গঠিত। অতএব কবিকথিত Gersi 
গ্রাহ্য করা চলে না। এই 'বিসঞ্গতিকে ব্যাখ্যা করা চলে 


না পূর্বে উল্লিখিত কোচে-হেগেল তত্ত্বের প্রভাব দ্বারা । 
ক্লোচায় প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ আমাদের ক্ষণিক gastos 
শিল্পে আসন দিলেন; আবার হেগেলীয় প্রভাব তাঁকে 
মানুষের মধ্যে যা কিছু শাশ্বত এবং অবিনশ্বর তাকে 
শিল্পে প্রাধান্য দান করার জন্য উদ্বুদ্ধ করল। 


শিল্পে শিল্পীচারন্রের সমগ্রতা অর্থাৎ একদিকে তার '' 


দ্বেষ, হিংসা, লোভ, মোহ, মদ, মাংসর্য অন্যদিকে 
প্রীতি, প্রেম, দয়া, দাক্ষিণ্য, পরার্থপরতা, এইসব 


পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ এবং প্রবৃত্তি প্রকাশ পেতে পারে, 


এই SH আস্থা হয় না। তবে এ প্রশ্ন ওঠে যে, কেমন 
করে একই শিল্পীর হাতে দেবতা এবং দানবের অনবদ্য 


চারিন্র সৃষ্টি সম্ভব হয়। শিল্পীর মানাঁসক প্রবণতা যে- 
দিকে, তার চরিত্রের বনিয়াদ যে ধাতুতে গঠিত, সেই 


ভাবেই তার শিল্প রূপ পাবে। কিন্তু এ কি করে সম্ভব 
হয় যে একই কাঁবর কাব্যে (ভিন্নধর্মী প্রবণতা প্রকট হয়; 
একই নাট্যকারের নাটকে ইয়াগো এবং ইমোজেন সৃষ্ট 
হয়; একই কাঁহনীকারের কাহিনীতে দুর্যোধন এবং 
গান্ধারী সমান উজ্জবল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিক 
সমালোচকেরা একে ব্যাখ্যা করবেন শিল্পে শিজ্পীর 
বান্তিত্ব-বচ্যুত তত্তের দ্বারা । রবীন্দ্ুনাথ কীটস, এলিয়ট, 
ক্রোচে প্রবতিতি পথের পাঁথক নন। তিনি বললেন যে, 
[শিল্পীমানসের সর্বগ্রাসী সহমার্মতাবোধ এই অসাধ্য 


সাধন করে। শিল্পী একদিকে যেমন বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে. 
Awe তাঁর আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে ওঠে। একাদকে 
যেমন িমুল-সজনার সঙ্গে আপনার নিবিড়: 


আত্মীয়তাটুক কবি উপলব্ধি করেছেন, ধঁল-তণ-জলে : 


স্ন্দরমূ। একশো ছাগ্পান্ন পস্ঠা। তেরশো আটযাঁটু। 


আপনার ষূগ-বুগ্গান্তরের অবস্থাটুকু অনুভব তেমনি 
করেছেন। ময়ূরের সখো -গার্বত হয়েছেন অন্যদিকে 
আবার আদগন্তীবস্ভৃত ধরণীর মানুষের সঙ্গে 
_ আত্মীয়তা করেছেন পরম পারতৃপ্তিতে ৷ রবীন্দ্রনাথ তাঁর 
শেষ পরিচয়টুকু এই বলে দিলেন যে, তিনি ‘আমাদেরই 
TATEN এই ‘তোমাদের লোক' হ'বার সাধনাই শিল্পীর 
সাধনা | প্রেমের পথে, ভালবাসার পথে সমস্ত মানুষের 
জন্য শিল্পীর মনে সমবেদনা, সহমর্মিতা জাগে তাই 
শিল্পীকে সমস্ত মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা 
. প্রবত্তি-নিবৃত্তির অংশভাগণ করে। সর্বশ্রেণীর মানুষের 
আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁর চিত্তে প্রাতফালিত হয়। তান তাকে 
{শিল্পে প্রকাশ করেন।. যে ব্যথা যে. বেদনা তাঁর 
আঁভজ্ঞতায় ছিল না তিনি তার রসঘন করুণচিন্র অঙ্কিত 
করেন; যে স্বপ্ন তাঁর চিত্তাকাশের দগ্বলয় সীমা নিত্য 
আঁতিক্রান্ত তার বহু বিচিত্র ছাব আমরা [শিল্পীর লেখায় 
প্রত্যক্ষ কাঁর। যে আনন্দে শিল্পী কোনাঁদন বিভোর 
হনান তার উত্তাল তরঙ্গ তাঁর সস্টিকে উদ্বেলিত ক'রে 
তোলে। 'শিল্পীমন সর্বত্রগ হয়ে ওঠে এই সহানুভূতি 
ও সহমার্মতার জন্য। এর জন্যে শিল্পে 'বাভন্নধমা 
« মানুষের বিচিত্র কলরব ape হয়; এইজন্যই মহৎ এবং 
অন্ত্যজ Peta জগতে নিকট প্রতিবেশীরূপে বসবাস 
করে। উভয়েই রসধনা হয়ে ওঠে শিল্পীর সত্য 
অনুভূতিকে প্রকাশ ক'রে। কবির পরস্পর বিরুদ্ধ আবেগ 
প্রবণতাও মিথ্যা নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ শিল্পীর সততাকে 
শিল্পীর আত্যন্তিক গুণ হিসেবে দেখেছেন যাঁদও ক্লোচে 
faataa) প্রকাশ সততা অর্থে গ্রহণ করেছেন। 
শিল্পী যা বলেছেন সে সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস তা 
_ আত্যন্তিক বোধের ভিত্তি aiy শিথিল হয় তা হোলেও 
শিল্পমূল্য ব্যাহত হবে না। ‘প্রকাশ কর্মাট' শিল্পী 
O KIALA সমাধা করলে শিল্পীর প্রকাশ সততা প্রকট 
 হোল। রোঁমা-রোঁলা ক্রোচে Ge এই প্রকাশ-সততায়- 
"বিশ্বাসী মন৷ তান রবীন্দ্রনাথের মতই শিল্পীর বিশ্বাস 
এবং ধারণার একান্তিকতাকে শিল্পীর আত্যান্তক গণ 
হিসেবে দেখেছেন। তান রবীন্দ্রনাথের মতই আমাদের 
O বলেছেন যে, অনুভূতির সত্যতা প্রকাশ সার্থকতায় নয়, 
তা শিল্পীর জাঁবনের মূলে প্রাতিষ্ঠিত। 

এই প্রসঙ্গে আমরা শিল্পীর সঙ্গে সামাঁজকের 
















FAINGE রবীন্দ্রনাথ 


সম্বন্ধের আলোচনার অবতারণা করব। শিল্পী যখন 
সৃষ্টি করেন তখন সে HISE যদ স্বতংস্ফর্ত এবং 
উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলতে হয় তা হোলে একথা আমাদের 
বললেই হবে, শিল্পী তার পাঁরপাশ্বক, তার সমাজ, 
তার সমকাল সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন থাকেন! 
সমাজের রুচিবান FST মানুষেরা 'আমাকে' বুঝবে। 
আমার দায়িত্ব হোল আমার সৃষ্টিকে তাদের বোধগম্য 
করা, একথা কী শিল্পী ভাবেন সৃষ্টির সময়ে? রবীন্দু- 
নাথ বললেন যে, স্রল্টাকে তার সমাজের কথা, তার সম- 
কালের কথা মনে রেখে সষ্টিকর্মে TST হ'তে হবে ।১৫ 
শিল্পী যাঁদের জন্য সৃষ্টি করেছেন তাঁদের রুচি এবং 
শিল্পবোধের দিকে শিল্পীকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে 
হবে। এ না করলে শিল্পের আবেদন সার্থক হবে না 


তাঁদের কাছে যাঁদের জন্য শিল্প ales করা হোল। 


রবীন্দ্রনাথের মতে শিল্পীর প্রকাশ কর্ম হোল শিল্পার 
অন্তর-লোকবাসশ মহাভাবকে শিল্প মাধ্যমে সাধারণের 
গোচর করা: সর্বসাধারণের জন্য পারবেশন করতে হোলে 
সেই মহাভাবকে অনেকখানি সাধারণ ক'রে ফেলতে হবে। 
এতে মহাভাবের মূলাহানি ঘটবে, তার মর্যাদার লাঘব 
হবে।, শিল্পীর মহাভাবের এই সাধারণীকরণতত্ব 
রবীন্দ্রনাথের শল্প-বস্তু (কনটেন্ট) Poise তত্বের 
সঙ্গে বিসঙ্গত হ'য়ে পড়ে। ale শিল্পের লক্ষ্য হয় 
মানবচরিত্রের TEST গুণাবলীর প্রকাশ তা হোলে 
প্রবৃত্তির দিকে wis দেওয়া সম্ভব হয় না। কেননা 
মহত্তর চারিব্রধর্ম সাধারণের কাছে অস্পম্ট অবোধ্য। 
শিল্পের উপজাঁব্য যাঁদ মানুষের এই মহত্তর চারত্রধমহই 
হয় তা হোলে তার সঙ্গে শিল্পের সাধারণকরণতত্ের 
সমন্বয় ঘটানো যায় না। এখানেও রবীন্দ্র-শল্প দর্শনে 
যে সঙ্গাত-বিচ্যুতি ঘটেছে তা কবিজনোচিত হোলেও 
দার্শীনকজনোচিত নয়। 

মহত্তর মানব-চারত্রের সংবাদ সংবাদী এই যে শিল্প 
এ শিল্পের উৎস হোল মানুষের অবকাশের সেই বিস্তীর্ঘ 
প্রাঙ্গণ যেখানে কাজের ভাঁড় নেই; প্রয়োজনের তাগিদ 
নেই, যেখানে জৈব-জীবটার সব দাবীকে অস্বীকার করা 





৯৫ বিস্তৃত আলোচনার জন্য ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের 
ণ্রবীল্দ্নাথ' গ্রন্থের শেষ অধ্যায় দুষ্টব্য। 











সূন্দরমূ। একশো সাতান্ন পণ্ঠা। তেরশো আটযাটি। 











৯৬ রবীন্দ্রনাথের “রলিজিয়ন য়ন অব আন আটিণ্ট প্রবন্ধ 
দ্রষ্টব্য ৷ (কনটেম্পরারণ ইণ্ডিয়ান Peele গ্রন্থ) 


_আঁতারন্তের femme দিয়ে। যেখানে প্রয়োজন নেই, 


চাহিদা নেই, চাহিদা মেটাবার দায়িত্বও সেখানে নেই। 
এই অপ্রয়োজনের লীলাক্ষেত্রে, অতিরিন্তের রসরাজদ্বে 
শিল্প প্রাতষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথের এই শিল্প-তত্বক 
তাঁর শিল্পদর্শনের উত্তরসূরী অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে 
অনুস্যত। অত্যাধুনিক কালে এর প্রতিধ্বনি শোনা 






































এক পশলা বৃষ্টির পরই, 
নেমে আসে বন্ধুর আড্ডায় 
প্রগল্ভ সন্ধ্যার আভা 
চায়ের কাপের ঠাটে নিবিড় পুরবী। 
_ কথা চলে- ভিজে চড়ুইদের ঠোঁটে 
_বাসাবাঁধার টুক্‌রো কাঁটর সংগতে 
কথা চলে-_শিল্পের 
তোমাদের-মানুষের শিল্পের, 
ভাস্কষের আশ্চর্য বিলাস 
পকাসোর হাতে নামে আকাশের মেঘালু মোড়েই 
ডানা-ভেজা বক, নীচে পীচ-মোড়া ভিজে ফিতে 
বাঁকা রাস্তার-একটু আমেজ 1নয়ে 
দিনটা এক একগ:য়ে মাতালের মত 
ঢুকে পড়ে তোমাদেরই ঘন আড্ডায়! 
এখানেও শিল্পায়িত সগারেট-ধোঁয়া আর 
সাঁপল মনন--, 
রথীন্-নীরদ কিংবা গোপালের মন, 
কুয়ডার-সৃভো কিংবা ভ্যান্‌ AN, কারেল এপেল্‌ 
মিশে যায় যাঁমিনী রায়ের সঙ্গে রবীন্দ্র-চিত্রালী । 
অদ্ভূত প্রাণের ছক--বাইরের আকাশেও-, 
মনের পর্দীয়_ভিজে গাছে-দ্‌র-দীর্ঘধুসারত 
অত্যন্ত বিশেষ এই বর্ষার সন্্যাকে, অল্তরঞ্গ 
| TATATA মত 
সদ্যোস্নাত অলকের কামনায় ঘেরা 
চুম্বন জানাই । 
কারণ, এখন শুধু বন্ধুরাই আছে 
আমার এ অনুভবের আনাচে কানাচে 
আকাশের মেঘ-মূর্তি, 
সোনা-গলা প্রদোষের ভাস্কর্য লীলায় ॥ 
স্মরণের অন্তরালে প্রায় চম্পট প্রদত্ত 
_জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র । 








Feats নন্ৰ্যত্বীভিন্ৰ চিরন্তন 


ভারতের আধুনিক চিন্রকলার সাধনায় আচার্য অবনীন্দ্র 
নাথ ঠাকুর যে নূতন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন অর্ধ 
শতাব্দীর পর আজ আমরা তাহার সার্থকতা ও মাহমার 
কথা ভুলিতে বাঁসয়াছি। aly কোনও রূপ-পদ্ধাতিতে 
কালজয়ী সনাতনন শান্ত না থাকে, তাহা কালের ATA 
তলায় নিশ্চয়ই চূর্ণ হইয়া বিলঃপ্ত হইবে৷ কলা-সাধনার 
ইতিহাসে ইহা অকাট্য সত্য যে, যাহার মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী 
শান্ত নাই--তাহাকে কেবল প্রচারের বলে, সমসামায়ক 
প্রশংসার কৃত্রিম অবলম্বনে বাঁচাইয়া রাখা যায় না। প্রাচীন 
গ্রীক শিল্পকলা, নবযুগের AST বাইজান্তাইন্‌ 
কলা-পদ্ধতি, মধ্যযুগের গাঁথক্‌ শিল্পীদের কলাকৃতি 
আধুনিক সমালোচকের সমীক্ষণ ও নির্মম বিচারে 
তাহাদের মাহমা ও মহত্ব আজও হারায় নাই। দীর্ঘ 
কালের বিচারে এইসব Jalen যুগের বাভিন্ন রীতির 
কলাসাধনার আদর্শ তাহাদের স্বকীয় আভ্যল্তরিক শন্তির 
উপরে সদর্পে দণ্ডায়মান থাঁকয়া তাহাদের কাল-জয়ী 


অদ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় | 
ভারতীয় 'চত্রকলার নবজাগরণে সরিয় 
অংশগ্রহণ কোরেছিলেন।  ইতরাজী ও 
বাংলায় শিল্পকলা সম্পর্কে একাধিক. 
গ্রন্থের 'প্রণেতা। কলাবিষয়ক সংবন্তা 









গুণাবলীর পতাকা উত্তোলিত করিয়া রাখিয়াছে। মহা- 
কালের AFIAT প্রবল ঝাঁটকা তাহাদের উচ্চ-শর রে 
অবনত করিতে পারে নাই। কিন্তু ইতালীর নবযুগের 
(রিনেসাঁসের) অনেক দাবী আধুনিক সমালোচনার 
আঘাতে তাহাদের মূল্য ও মহিমা হারাইয়া, ম্লান ও 
জ্যোতিঃ্হীন হইয়াছে । আধুনিক সমীক্ষণ সমালোচনার 
কাঁষ্টপাথরে, ফুরোপের নানা যুগের কলাসাধনার 
মূল্যায়ণে তাহাদের সৃখ্যাতির উদ্থান-পতনের ইতিহাস 
See বেলের সুবিখ্যাত সন্দর্ভে 'নিপুণভাবে 








Roalge হইয়াছে। এই নূতন বিচারে, রাফেইল, 
 করাজয়ো নীচে নামিয়া আঁসয়াছে এবং ডুবিয়ো, 
মাজ্জারতন্‌ ও জিয়েস্তো উপরের স্থান লাভ করিয়াছে। 





কেহ কেহ মনে করেন যে ভিক্টোরিয়া যুগের ইংলশ্ডের 
'প্র-রাফেলাইট গোচ্ঠীর আন্দোলনের সাঁহত আচার্য 


 অবনীন্দ্রনাথের নূতন পদ্ধতির সাধনার TES, সাদশ্য 





আছে। আধুনিক নূতন সমালোচনার নিষ্ঠুর আলোকে 





নব্যবাংলার অন্যতম 
চিত্রকর শৈলেন দে আঁঙ্কত : 
এবরাহণস যক্ষিণন'। 


ইংলন্ডের উক্ত গোষ্ঠীর কলাকাঁত অনেকটা ম্লান ও 
নিষ্প্ৰভ হইয়াছে। 

বাংলার নুতন পদ্ধাতর কীর্তকলাপ যাহা এককালে 
দেশে ‘বিদেশে বহ প্রশংসার মালাচন্দন অর্জন করিয়াছে 
আজ তাহা নৃতন নিভাঁক সমালোচনার আশ্নি- 
পরীক্ষার কঠোরতার সম্মুখীন হইয়াছে। কিন্তু, দুভাগা- 
ক্রমে এই প্রর্তিষ্ঠত ও উচ্চ-প্রশংাসত চিত্রাবলীর পুন- 
[চারের উপযুক্ত উপাদান আমাদের হাতের সম্মুখে 
বিদ্যমান নাই। অনেক উৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ 'মাষ্টারাপস্‌' 
{বদেশে স্থানান্তরিত হইয়াছে। অনেক নিদর্শন বান্তি- 
গত সংগ্রহে আত্মগোপন করিয়া আছে, সাধারণের পক্ষে 
তাহা দেখিবার সুযোগ নাই। অবনীন্দ্রনাথের অনেক 
ba রবীন্দ্রভারতীর সংগ্রহে টিনের বাক্স-জাত হইয়া 
অবরুদ্ধ ও লুক্লায়ত রহিয়াছে । আধুনিক বিচারকদের 
সম্মুখে উপস্থিত করা যাইতেছে না। অনেক বৎসর 
পূর্বে আচার্ধের কয়েকখান শ্রেষ্ঠ Toa জাপানী ও 


বাংলার নবারশীতির চিন্রকলা 





ণবলাতের aria ওয়াকারের উৎকৃষ্ট পদ্ধাততে মুদ্রিত 
প্রাতিলাপতে প্রকাঁশত হইয়াছিল, কিন্তু এই উৎকৃষ্ট 
সঠিক প্রাতালাপগ্যীল এখন পাওয়া যায় না। তাহার 
পুনঃ প্রকাশের কিম্বা নূতন পদ্ধাততে নূতন সাক 
প্রাতালাপর ব্যবস্থা না হইলে পনার্বচারের নূতন 
শুনানীর (নিউ dare) সাক্ষপ্রমাণ ও উপযুন্ত দলিলের 
অভাবে নৃতন মূল্যায়ণের পথ প্রশস্ত নহে। বিশেষতঃ 
অবনান্দ্রনাথের ATSA E] বর্ণভঙ্গমার MIATA সুষমা 
ভারতে প্রচলিত স্থূল তিন রঙের হাফ-টোন ATS- 
{লাপতে ধরা পড়ে না। এ পর্যন্ত আচার্ধের যতগ্যাল 
চিত্র এদেশে মুদ্রিত হইয়াছে তাহার একখানিও আসল 
চিত্রের সৌরভ ও গুণাবলীর সাঁঠক প্রকাশে সক্ষম হয় 
নাই। সুতরাং যত দিন না মূল চিত্রাবলী দেখবার নিত্য 
সুযোগের ব্যবস্থা হয়, অথবা উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রাত- 
লিপি সাধারণের চক্ষের সমক্ষে উপস্থাপিত করা যায়, 
আচার্যের চিত্র-সাধনার নূতন মুল্যায়ণের সুযোগ হইবে 





স্‌ন্দরম্‌। একশো একফাঁট্র পৃচ্ঠা। তেরশো ATG । 


নব্যবাংলার শিপ শৈলেন 
দে আঁঙ্কত : 'মেঘদৃত'। 


না। তাঁহার দুইটি শিষোর চিত্রের উৎকৃষ্ট প্রাতাঁলাপ 
শ্রেষ্ঠ পদ্ধাতর ফটোগ্রাভূয়র (হাফৃটোন্‌ নহে) এবং 
চার বর্ণে বিলাতে মুদ্রিত রঙিন কাঁপতে কয়েক বৎসর 
পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছল। কন্তু এই দুইখান সচিত্র 
পুস্তক 'মডার্ণ ইপ্ডিয়ান্‌ আর্টিন্ট' পর্যায়ের প্রথম ভাগ 
শক্ষতীন্দ্রনাথ মজুমদার", এবং দ্বিতীয় ভাগ “আসিত- 
কুমার হালদার" এখন পাওয়া যায় না। গত বৎসরে 
শ্রীমতী ঠাকুরের উদ্যোগে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ্‌ 
গঁরয়াণ্টাল্‌ আর্ট প্রাচীন প্রাচ্কলা পাঁরষদের ক্ষীণ 
চেষ্টায় অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্যদের কিছ; কিছ 
চিনের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল বটে, কিন্তু এ 
প্রদর্শনীতে অবনান্দ্রপ্রবার্তত নূতন পদ্ধাতর 
অলোঁকক নিদর্শনের এক-ভগনাংশও উপস্থিত করা 
সম্ভব হয় নাই। 

ইতিমধ্যে বাংলাদেশে, বোম্বাই ও দিল্লী সহরে 
শবনীন্দ্র-শিজ্পীগোজ্ঠী প্রতিষ্ঠিত সাধনাকে সিংহাসন- 
pe করিবার প্রচুর হান প্রচেষ্টা চলিতেছে। সমকালীন 
চিত্র সাধনার ক্ষেত্রে যখন কোনও প্রাতিভাবান (2) FAN- 
বিদ্‌ প্রশংসার দাবী লইয়া উপস্থিত হন, তখন Tela 
অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্যরা কিছুই কাঁরতে পারেন 
নাই এই সুর লইয়া Meat সুরু করেন। যাঁদ কেহ 
যথার্থ প্রাতভাশালশ সাধক নূতন বাণী, নূতন ভাষা ও 
নূতন পদ্ধাত লইয়া উপস্থিত হন তান তাঁহার সাধনার 
উৎকৃষ্ট নিদর্শনের মারফং নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া 
সমসামায়ক দর্শকের চিত্ত জয় কারবেন, অনাকে গালা- 
গালি দিয়া ষশঃ লাভ কারবার চেষ্টা অত্যন্ত হান ও 
লঙ্জাকর ব্যাপার। যান পূর্বস্রীদের গালি না দিয়া 
নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না তাঁহার নিজের 
স্বকীয় কলা-শান্তর উপর নিজের বিশ্বাস ও ভরসা নাই 
এই কথাই তিনি প্রমাণ করেন। 

সম্প্রতি একজন যশস্বী কলাশিল্পন অবনীন্দ্র-গোষ্ঠীর 
সাধনাকে 'সৌখীন ভারতীয় শল্প--প্রাচা-শিল্পবাদ' 
বলিয়া বাঙ্গ কাঁরয়াছেন ('বসুধারা', CSS ও কার্তিক)। 





নবাবাংলার ent শৈলেন দে ভাঁঙ্কত : ‘মা ও fer’ 





বাংলার নবারশীতির চিত্রকলা | aera) একশো বাবটু oer তেরশো আটবট। 





ন ন প্রায় > সত্তর বংসর আগে 


a 





ভারতের শিল্প 


ç > 
অনুসরণ কারবে : 











> 


ভারতীয় নিজস্ব 'চন্রের ভাষাকে বজন করা দেশ 


শিতির বিরুদ্ধে মহাপাপ, দেশের বিরুদ্ধে মহাপাপ | 


= 4 
এই মহাপাপ হইতে আমাদের ভারতীয় র্‌পকারদের 











নাই। প্রথম যুগের রচনায় শেলী ও কাঁটসের iz 
কিছু ছায়া ও ক্ষীণ প্রভাব হয়ত আছে, কল্তু কাহারও 





ary ও শোভায় উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়া গয়াছেন। 


বাংলার নবযরনীতর Tosser সুন্দরম্‌। একশো তেষট পৃষ্ঠা । তেরশো আটযাট ! 


সুতরাং, দেখা যাইতেছে যে, মাতৃভাষাকে বর্জন কাঁরয়া, 


কোনও রূপ জাতীয় সাধনার প্রকাশ-চেম্টা বাতুলতার 
নামান্তর | 

দেশের কবিরা আপন আপন মাতৃভাষা ব্যতীত অনা 
ভাষায় কবিতা রচনা করেন না। 

আমাদের দেশে এই নিয়মের ব্যাতক্রম দেখা যায় 
প্রধানতঃ তিনজন কাঁবর রচনায়__তাঁহাদের একজন তরু 
দণ্ড, একজন মনমোহন ঘোষ, এবং অন্যজন সরোজিনী 
নাইডু । এই মহিয়সী মাহলাকে আমি একদিন ‘জিজ্ঞাসা 
করিয়াছলাম, FINA যোগ দেবার পর আর আপ্পাঁন 
কাঁবতা লেখেন না উত্তরে Tela তিরস্কার 
করিয়া বাঁলয়াছিলেন, 'গাঙ্গুলী! তোমার মুখে এ প্রশ্ন 
সাজে না, কারণ আঁম এখন কবিতা কেন লিখ না তার 


কেন 


à 
J 
at 
cy 
2 
4 


Raa নব্যরীতির চিত্রকলা | সুন্দরম্‌ ae, 





EAD নন্দল 


‘Cart শোক'। 





কারণ তুম সকলের চেয়ে বেশী ভান।' তাঁর বন্তব্য ₹ 
এই যে, জাতীয়তার পতাকা বহন SIAM কেজো ব্যাপারে 
বলা যাঁদও সাজে, 
কথার প্রকাশ মাতৃভাষা ব্যতীত অনা ভাষায় 


অশোভন এবং মানাসক বকার-গ্র্ত বিজাতীয় 





দায়ে ঠোকয়া ইংরাজী 


হওয়া 


সাহতোর ক্ষেত্রে মাতৃভাষার প্রাত একান্ত অনূরাগ ও 
নৈষ্ঠিক ভক্তি এখনকার কালের আঁতি-আধ্বানক সাহিতা- 


সেবীরা স্বীকার কাঁরয়া লইয়াছেন। যাঁদও তাঁহারা 
নৃতনত্বের দাঁব লইয়া স্বকীয় we ও qiero 


সাহতোের নব নব A-A TSA পথে সাধনায় ব্রতী 
স্তর যুগে' কাঁতপয় 





হইয়াছেন। আমরা জান যে 'রবান্দ্রো 





আত-আধুনক সাহাতিক রবীন্দ্রনাথের পথ ও প্রকাশ- 
Stl রীতি বর্জন কাঁরয়া, নূতন নৃতন পথে আত্ম- 
প্রকাশ করিতে চেষ্টা কাঁরয়াছেন। তাঁহারা ইউরোপের 


TRAC AM রীতি-পদ্ধাত ও প্রকাশভঙ্গী 


অনুসরণ কাঁরয়া সাহতা-সৃষ্টতৈ মৌলিকত্বের 
আমদানী কারবার নানা পরাক্ষা ও চেষ্টা কাঁরয়াছেন। 


TH তথাপি এই মৌিকতার প্রয়াস বাংলা ভাষা ত্যাগ 
করিয়া কোনও সার্বজনীন এসপেরেশ্টোর (Esperanto) 
ভাষার আশ্রয় নেয় নাই, বাংলাদেশের ভাষাকেই আশ্রয় 
করিয়া নৃতন সৃষ্টি কাঁরয়াছেন। আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ও 
তাঁহার শিষা প্রশিষ্যগণ অনুরূপ নীতির অনুসবণ কাঁরয়া 
ভারতের রূপের ভাষাকেই অবলম্বন কাঁরয়া ভারতের 
কলামন্দিরে পরে পরে অনেকগুলি দীপ জবালাইয়া 
ভারতের কলা-লক্ষ্র আরাধনা কাঁরয়াছেন। এই প্রবন্ধে 
এই দীপপমালা-রচনার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া অসম্ভব | 

অর্ধ শতাব্দীর সাধনায় তাঁহাদের জয়যান্রার পথে যে 
কয়াট উজ্জ্বল কশীর্তস্তম্ভ উচ্চ-শিরে দাপ্যমান 
রাহয়াছে, তাহাদের উচ্চতা সমসামায়ক কোনও TAN- 
সাধকই অদ্যাপ আঁতরুম কাঁরতে পারেন নাই॥ এই 
কীর্তমালার কয়েকাঁটর উল্লেখ ma কাঁরয়া এই 
প্রবন্ধের উপসংহার কারলাম 


১) আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকৃর_বুদ্ধ ও সুজাতা" 
শনর্বাসত যক্ষা, AA তটে রাধকা' ‘মহাকালের মান্দিরে 
away, এশব-সমন্তিনন', 'উত্ট্রের শেষ-যাত্রা', 'আলম্‌- 
গর" শ্রীকৃষ্ণের দাসখত' ইত্যাদি । 

২) সারেন্দ্রনাথ গাঙ্গ্‌লি-_লক্ষ 
'নারদ', শশব-পার্বতন'। 

৩) ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজমদার-__চৈতন্য ও ময়ূর" 
'চৈতনোর গৃহত্যাগ', 'রাধা', চৈতন্য ও রামানন্দ", 'রাস- 
ATA, 'দান-লীলা', ‘শকুন্তলা’, গঙ্গা’, 'যমুনা', 'চৈতনোর 


ণসেনের পলায়ন, 


দনর্যাতন' Fonte | 

8) ডান্তার নন্দলাল বস;_সতী' 'কৈকেয়ী', 
সাবিত্রী ও aa, "বিক্ম ও বেতাল', 'গান্ধারী'. ‘বাউল', 
'ভরতের রাজত্ব, “শিবের বিষ পান', "শব-তাণ্ডব', 
'পার্বতীর প্রসাধন", 'উমার প্রত্যাখ্যান, গীতার wea 


অবননন্দ্র-শিষা খ্যাত ent আসতকুমার হালদার aloe 


‘কৃষ্ণ ও Aa, 'শবরীর প্রতীক্ষা" ইত্যাদ। 

৫) আসিতকুমার হালদার-__'রাসলীলা', 
আগুন" "দানে" 'অশোক বনে সীতা", (কুমারসম্ভবের) 
শব ও পর্বতী' ইত্যাঁদ। 

৬) সমরেন্দ্রনাথ গ[প্ত-_'পদ্ম-আহরণ', 
মন্দিরে' ইত্যাদ। 

৭) দেবীপ্রসাদ রায় চৌধ্যরী-_বুৃদ্ধের নির্বাণ, 
‘জোড়া পাখী", "অন্ধ বালক", 'মালা-হাতে 
Petr | 

৮) শৈলেন্দ্রনাথ দে-বিরহী যক্ষ', 'কারাগারে-দেবকী' 
ইত্যাদি৷ 

৯) AZIANA কর-__'দ্‌ইভগ্ন' ইত্যাদি | 

১০) ধারেন্দ্রকুষ দেব বর্মণ__নর্তকন", 
আঁফসের 'ভাত্ত-চিত্রাবলাী | 


HTAA 
[রের 


“ন iT জের 


'মালভ 
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'কণালের 


চক্ষ-লাভ' 





















ন ক্লান্ত এক বিষ সময SLE জোলো মেঘ 
ঃ গা ঝাড়ছে। জল আর জল । একটা লণ্ঠন 


o ঝুলাছিল একটা দড়ির অঙ্গে লোহার আংটায়। কখনো 
ঘূরছিল, কখনো বা দুলছিল ভিজে ঘূর্ণি হাওয়ায়। 
_নানাদিকে প্রতিফলিত হোচ্ছে আলো। দুরে নিকটে 













Tl, একা । মাথার ওপর একটা 


টিনের চালা ছিল। তার চারদিক খোলা। লণ্ঠনটা O উঠলো উঠোনের আঁকাবাঁকা বন্যার সোঁত। আবার 


[বে দক্ষিণে। । অদ্ভূত এক বিভ্রান্তিতে যেন মনটা ভোরে 
গেল । কখনো দেখতে পেলাম পুই মাচার নিচে কে যেন 
১ কখনো ভিজে শিউলি ফুলের গন্ধে সেন্ট যেন 


_পোড়েছি। ঠিক ঠিকানা জানিনে, তবু দুঃসাহসে বুক 


করুণ, যে কান্নার বর্ণ নরম, স্ফাটক জলে প্রবাল 
₹ ছোটড়য়ে দেখেছেন কি? যে-প্রবাল এক মুঠো শিউলির 


অনমরেন্দ্র ঘোষ 


। ‘ভাঙছে শুধু ভাঙছে, 
sere, ‘একটি সঙ্গীতের AT 
ইত্যাদি উপনাসের শ্রষ্টা। were গন্ধ’ 
একটি অভিনব উজ্জল কাহিনী। 





চোখ মেলে পরিচয় কোরতে ব্যাকুল হোলাম। হায়রে : 
নিন যার অ CO রি 
কোরে কোরে হেল গজ বারা নি রানির কেরে 





শিউলি ফুলে কান্নার গন্ধ। ... 
হয়তো সংবাদটা আপনারা পোড়েছেন, আমিও 


বে'ধোঁছ। যাবো কান্নার উৎস সন্ধানে, যে কান্নার গন্ধ 





মোত শাদা চিকামক। 

উপমা দিয়ে হয়তো বোঝাতে পারলাম না। হয়তো 
অক্ষমের হাতে পোড়ে আরো Sioa হোয়েছে অর্থ। তবু 
আমি কান্নার গন্ধ পেয়েছি। তাই আপনাকেও অনুরোধ 
জানাচ্ছি, চোলুন না, বোরয়ে পোঁড়। আপাঁন 'যাঁনই 
হোন না কেন, আপনার জীবনেও একটা দ্র্যাজোঁড 
আছে, আছে কান্নার গন্ধ, কিছ; IEN: বালিশে জোঁড়িয়ে। 
কখনো কি একা শুয়ে শুয়ে কাঁদেন নি? অস্বীকারে, 
অগোৌরবে? অনেক দিয়ে, না পেয়ে? - 
তবে উৎস সন্ধানে আসুন। দেখবেন আমার, আপনার 
এবং যাকে নিয়ে এ-কাঁথকা তারও উৎস মুখ একই 
পাহাড়ে হিম aaa নিচে। শুধ একট; ভূগোল 
পালটাচ্ছে দেশ-কাল-পান্র ভেদে। 

আসুন আমরাও ভূগোল পালটাই। এই বাঙলা দেশের 
2 OM tas oe ie ee 
নায়ে। গঙ্গা, সিন্ধু, কাবেরা, বহ্মপুত্র-এর উৎস সন্ধান 
হোলেও কথা ছিল না। দাক্ষণাত্যের কোনো বন্ধুর 
পার্বতাখাত হোলে তো SS কোরতাম না। যেতে 
হবে এই দ্বীপময় ভারতের ভৌগাঁলক সামা ছাঁড়য়ে, 
যেখানে আল্‌পস পর্বত মালা ডানা মেলে রোয়েছে-_ 
থাক থাক বরফের ডানা। কল্পনা কোরুন িসভিয়াসের 
STINT, পম্পাইর CAI রোমের প্রাচীন সভ্যতা । 
এখনো ইটালি বহন কোরছে কাব্য, সঙ্গীত, চিত্রের 
বিপুল এত্হ্য। ; 
i ঠিক ঠিকানাটা কি আপনার জানা নেই? সেই যে 
a re wee খাটি 

মোনে পড়ে সমদদ্রকাটিতটে arto কথা। বার বার 
_নীলাম্বরী সোরে গিয়ে দেখা যাচ্ছিল ফেনার ঝালর। 
 জঙ্গীতে শিল্পে একাঁদন প্রধান ছিল রোমক সভ্যতা। 
এ-কাহিনী এক fater 
জাননে। ছোপ ছোপ সংবাদ, এলোমেলো তথ্য। অনেক 





র। সে মেয়ে কি পুরুষ 





রং চাঁপয়ে ভাবছি তত্বটাকে ফুটিয়ে তুলবো। 

একজন গাইড দরকার। এ তো একাঁট মেয়ে জলপাই 
গাছের আলো ছায়ায় দাঁড়য়ে। পরণে হালকা পশমী 
স্কার্ট, মাথায় পালকের ট্যাপ । ঠোঁট দুখানা ভজে 
চকোলেটের মতো, লাল। 

গুড Tae ম্যাডাম। আমরা নবাগত, বোলতে পারেন 
একজন গাইড কোথায় পাবো? 


আপনারা কি এখানকার বিখ্যাত আর্ট গ্যালারী 


ATIT একশো আয পচ্ঠা। তেরশো আটযাঁটু। 


দেখবেন? এটা হোচ্ছে জগত্বরেণ্য কাব দান্তে চিত্র 
শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলোর জন্মভূঁমি। মহান গগালিলিও 
এখানে জন্মেছেন। মেয়েটি গলা নামিয়ে বোললে, আর. 
জন্মেছি এক অখ্যাত অবজ্ঞাত আমি। আসুন কতো 


কাল যে আপনাদের পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে রোয়োছি। 


চোমকে আমরা মুখের দিকে তাকালাম। মেয়েটি 


নিজেকে আরো ব্যংগ কোরে হাসলে, হাসালে। চমৎকার 
রাঁসকা গাইড । সময়টা কাটবে ARTS! 


চোলেছি। দূরে দেখা যাচ্ছে পাতলা কুয়াশা মাখা 
দুরাশার মোত পাহাড়। পাইন-ওক-বর্ণা। সমুদ্রের 
লোনা জলে নানাশ্রেণীর ছোট বড় মাস্তুল, ভাসমান 
ডক। নিকটে বন্দর, সমুখে পোতাশ্রয়। Oy GY 
চিমান। 

আমাদের লক্ষ্য বন্দর নয়, এ যে অতি প্রাচীন এক 
স্থাপত্যের নিদর্শন, মোটা মোটা আকাশ ছোঁয়া পাথরের 
থাম, এটাই Fe আর্ট গ্যালারী ? 

গাইড বোললে, হ্যাঁ ভিতরে চোলুন। 


আমরা অনেকক্ষণ ধোরে FATS ভাঙলাম। চেয়ে চেয়ে. 
দেখলাম এক অদ্ভুত ভাস্কর্ষ। ফটকের সমখেই এক : 


গ্রীক বীর, হাতে জওলন্ত মশাল। সেকালের আগুন 
যেন একালের হতিহাস হোয়ে রোয়েছে ব্রোঞ্জে পাথরে | 


মেয়েটি চকোলেট রঙা ঠোঁট দুখানা নাড়িয়ে বোলে, রর 


আসুন এই বীরের সঙ্গে পাঁরচয় কোরিয়ে দিই | 








সপ GE 
ইনি হোচ্ছেন আমার স্বামী। : 
বলেন কি? 
উওর জবা ভরত ea 
ছিলেন পুরোধা মশালাচ। নিশ্চয় ইতিহাস পোড়েছেন, 
তখন ছিল গ্রশকদের শৌর্য বীর্যের ar এরা মধ্য 
3 এশিয়ার (ভিতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে হিন্দবকুশের ওপর 
ঝাঁপিয়ে পোড়োছলেন। 
কাজটা কি খুব ভালো কোরেছিলেন ? 
Teor নয়। অন্তত আজকের দিনে তা কিছুতেই 
স্বীকার করা যায় না। কিন্তু গ্রীক এবং হিন্দু সংস্কাতির 
সঙ্গম হোল। উনি মৃত্যুকালে বোলে গেলেন, বারবার 
জন্মান্তরে তোমার AOA দেখা হবে। বিগত জাবন- 







নাবিক ছিলেন আম জেলের মেয়ে, Sia যখন চাষা, 
আমি আপেল তুলি৷ কিন্তু এ-জশীবনে এখনো কুমারী । 
আজ কোথায় তুমি বিলাভেড? 
গাইড একটা কৃত্রিম দীর্ঘ*বাস ছাড়লে 
আমরা হাসলাম। বোললাম, শীগাঁগরই দেখা হবে। 
ক বা বয়েস আপনার, অতো মুষড়ে পোড়বেন না এর 
মধ্যে 
a ধন্যবাদ আপনাদের মূল্যবান উপদেশের জন্য। গাইড 
হাসলে যেন aera ঝাঁপ খুলে। 
এবার ফটক পোঁরিয়ে ভিতরে ঢুকলাম । আমাদের সঙ্গে 
রোয়েছে নানাদেশের টুরিষ্ট--আরব এক রাজ পাঁরবার, 
ইংরেজ ae দম্পতী, wit চীনা যুবতী । একটু 
ail গেলেন তুরস্কের ছাত্র, মধ্য এশিয়ার নর্তকী 
.কজনে। অনেককে চিনলাম, অনেককে চিনলাম না, যাঁদও 
গাইডের মুখে খৈ ফুটছে। রকমারী সজ্জা, কথা বলার 
বিশেষ বিশেষ ধরণ, শুধু একটা জায়গায় প্রত্যেকের 











সঙ্গে প্রত্যেকের মিল--সকলের চোখেই  অতলান্ত 


বিস্ময়? 


কামার গন্ধ 


গুলোর আর sihe টানবো না, হয়তো উনি যখন 


সৃন্দরম। একশো উনসত্তর পচ্ঠা। তেরশো আটটি । 


প্রকান্ড হল। ভিতরে ঢুকলেই মনে হয়, এই যে 
আঁধার, এ বুঝি বা আলোর আঁধক। থামে দেয়ালে 
কার্নসে অশেষ কারুকর্ম। এত ফিরিস্তি জানা নেই। 
গাইড বাঁঝয়ে যাচ্ছে আমরা কিছু বুঝব বোলে মনে 
হোচ্ছে না। 

nie বাড S বে 
মোটা কাঠের অপূর্ব ফ্রেমে আঙুরলতার নকসা। ভিতরে 
একখানা মহার্ঘ বর্ণাঢ্য সান্ধ্য গোধূলির ছবি। কোথাও 
বা সোনার ফ্রেমে মু্তার কাজ, ভিতরে অতুলনীয় মাতৃ- 
মনর্ত-ম্যাডোনা। দেখতে পেলাম উদ্ভিন্ন যৌবন! 


sates অবতার cr দে দলত তৈল চির 

এবার একটু বিস্ময় কাটিয়ে উঠেছি। মাঝে মাঝে 
কানে যাচ্ছে গাইডের ঘোষণা। শতাব্দীর পর শতাব্দী 
গত হোয়ে গেছে, তব WHAM এতট;কুও ম্লান হয়নি 
কোনো একখানা ছাঁবর, কারণ এগুলো হোচ্ছে বিশ্ব- 
বরেণ্য চিন্রাশল্পদের অমর অবদান। যুগ যুগ ধোরে 
এমনি অম্লান রোয়েছে এবং থাকবে। 

গাইড মেয়োট আবার একটু মোড় ঘুরে এগিয়ে গেল, 
আবার একট থেমে বোলতে সুরু কোরলে, আপনারা 
ইণ্ডিয়ান, আপনারা নিশ্চয় অজন্তা গূহা-চিত্র দেখেছেন, 
সেই প্রাণবন্ত ছাঁবগুলো আঁকতে fe কি রং কিভাবে 
যে মিশিয়ে ব্যবহার করা হোয়েছিল, আজো যেমন 
বিজ্ঞানের কাছে জানা নেই, এ-গুলের বেলাও সে কথা 
সমান প্রযোজ্য। এখানকার প্রাতিট ছবিতে রোয়েছে 
কালজয়ী স্পর্শ। 

আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা od যেতে লাগলাম। 
দেখলাম রঙের যাদু, বর্ণের সমারোহ, ভাবের অপূর্ব 
দ্যোতনা। যুগ-যুগান্ত চেয়ে থাকলেও বুঝ এ-ছবি- 
গুলোর আবেদন বিরস হবে না। এতো মুগ্ধ হোয়ে 

_ চোলোঁছ যে গাইড মেয়েটির কোন বর্ণনাই আর কানে 

এলো না। শুধু অতীতে তলিয়ে হাঁটছি, মৃহূর্তে 
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দ্বেষ, জাতিতে গোষ্ঠীতে ব্যবধান। 
এই কি অমরলোকের স্বাদ ? 

আবেগ মিশিয়ে বোললে, এঁ fae হলটিতে শেষ 
ছাবখানা রোয়েছে, এবং বিশেষ ছাব একটি। তারপর হে 
বন্ধু বিদায়। বেশ একট; করুণ হোয়ে উঠলো মেয়েটির 
গলা। আমার কেনই যেন মোনে পোড়লো এই মেয়েটির 
প্রথম সম্ভাষণের কাহিনী, মহান গ্যালিলিও এখানে 
জোন্মেছেন, আর জোল্মেছি এক অখ্যাত অবজ্ঞাত আমি। 
| TALS মুগ্ধতা কেটে গেল। আবার কানে আসতে 
লাগলো গাইডের রর্ণনা। প্রায় দেড়শো বছর ধোরে ওই 
হল ঘরে একখানা ছাঁব আছে, যার মধুর স্মৃতি কোনো 
পর্যটক কখনো বিস্মৃত হোতে পারেন না। দেশে ফিরে 
গিয়েও সারা জীবন ধোরে রোমন্থন করেন মাধুর্য । 
RTT জানি আপনারাও কোরবেন। আমাকে ভুলে যাবেন, 
কিন্তু শেষ ছাবিখানাকে কিছুতেই ভুলতে পারবেন না। 
এ এক আশ্চর্য শিল্প-প্রীতভা। এ এক আশ্চর্য রং রেখার 









হঠাৎ গাইডের ব কণ্ঠ স্তব্ধ হোল। যেন দমকা হাওয়ায় 
বে গেল দাঁপ। কী যেন এক মহৎ বেদনায় তার চোখে 





gether নেমে এলো। টা 

আমরা দাঁড়িয়ে পোড়লাম facet হলের হব 
এখানকার অধ্যক্ষ ঘোষণা কোরলেন, প্রায় দেড়শো বছর 
বাদে ধরা পোড়েছে এক অতি লোভাীর দুছ্কর্ম। সে তার 
কলঙ্ক এক বরেণ্য গুণীজনের নামে চালু কোরে দিয়ে 
গেছে গোপনে । এতো কাল বাদে বৈজ্ঞানিক পরাক্ষায় 


সে-জালিয়াতি ধরা পোড়েছে। গুণীর হাতের রেখা রং: 
প্রযুক্তি বিন্যাসের সঙ্গে কোন মল নেই এই জাল ছবির | 


আজ এখনই এ-কলঙ্ক মহতের ভাঁড় থেকে মরিয়ে। 
নেওয়া হবে! 

হোক কলঙ্ক, হোক এক অখ্যাতের আকুতি_যে ছবি 
এতো কাল ধোরে প্রত্যেককে TY কোরেছে তা দেখার 
জন্য ব্যাকুল হোলাম। শেষ ছাঁবখানা কোথায়? 

কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। ছবিখানা কালো কাপড়ে 

গাইড, গাইড কোথায়? . টু 
রহস্যময়ী অদশ্য হোয়েছে।' god so 
sia ie deem aid a E 
কান্নার কোরুগ গন্ধে ঝাপসা। বহ: পর্যটকের ভিড়ে সেই 
মেয়েটিই যেন মিলিয়ে যাচ্ছে-সেই অখ্যাত জবজ্ঞাত 
আতিলোভশ আমি। এ কাঁফনের শব কি তারই কোনো 
এক বিগত জীবনের রং তুলি রেখার কলঙ্ক? .. 
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PA পলৰ ন্যাস 











অংশ্যরঞ্জন সেন 


[শিল্পীর শান্তিমত্তা ফুটে ওঠে তাঁর তুলতে | তাঁর স 


ওঠে একঢা অন্বেষণের আগ্রহ, অল নম 





es 


দৃশ্যমান বস্তুর প্রাতচ্ছাব জীবন্তরূপে চাত্রত কোরে 
তোলেন রং ও রেখার সার্থক সমন্বয়ে। তাঁর আল্তর 
প্রেরণাই তাঁকে কোন বিষয়বস্তুর অল্তর্লোকে প্রবেশ 
করার পথ কোরে দেয়। সেখানে ঢুকে তান আবিচ্কার 


খানা 


b 


cs pigon 
করেন তার মূল AADI তখন একান্ত নজের 
è 


কোরে তাকে Tela ভাবেন, আর ভেবে নজের মতো 


কোরে আঁকেন তাকে। এভাবে ধীরে ধীরে ধরা পড়ে 
সেই বস্তৃটির মৌলিক বৈশিষ্ট্য তার একান্ত সন্তা। 
শিল্পীর অসাধারণ পর্যবেক্ষণশান্তি আর সুগভীর অন্ত- 
WTF পরিচয় মেলে এখানেই, আর তার ওপরই নির্ভর 
করে তিনি কত বড় স্রষ্টা তার বিচার। আর এমাঁনতর 
একজন শিল্পী হোলেন পল ন্যাস্‌। 

লণ্ডনের আর্লস্‌ কোর্ট অঞ্চলে পল ন্যাসের জন্ম 
আঠারশো উননব্বই সনে। স্থানীয় আইনজ্ঞ ও পরে 
এবিংগুটনের ‘বরো' শাসনকর্তারূপে face উইলিয়াম্‌ 
হ্যারী ন্যাসের জোন্ঠ পূত্র। পল আর তাঁর ভাই জন 
ন্যাস্‌ কিশোর বয়সে একসঙ্গে 'শিল্পচর্চা কোরতেন। 
পলের স্কুলজীবন কেটেছিলো একটা নিষ্প্রাণ জঁটল 
পাঁরবেশের সঙ্গে সংগ্রাম কোরে । সেন্ট: পলস; স্কুলে 


শিল্পী পল ন্যাস 





শিল্পা পল ন্যাস আঁঙ্কত ATT 
ফুলের একটি বিচিত্ত রূপরেখা । 





তিনি পড়তেন। এই স্কুলকে তান একটা প্রেতলোক 
বোলে বর্ণনা কোরেছেন। অবশ্য স্কুলে তিনি কাটয়ে- 
ছিলেন মাত্র তিন বছর ৷ কিন্তু এই তিন বছর তাঁর কাছে 
পণ্ডশ্রম মান্র, কারণ বিদ্যালয়ের ও গতানুগাঁতিক শিক্ষা- 
ব্যবস্থার ছুই শেখেন নি তানি। তাই feta বোলে- 
ছেন, 'আমার শিক্ষা শুরু হোল তখনই যখন নিজের 
মতো কোরে আম শেখবার জানবার স্বাধীনতা পেলুম ৷' 
এই স্বাধীনতাকে তিনি ভালো কাজেই লাগিয়েছিলেন। 
তাঁর সংকজ্পপূর্ণ আর কৌতূহলী মন শজ্পরীতর 
এক বিস্তৃত জগৎকে আপনার মধ্যে টেনে এনে তার সব 
মালমসলা গ্রহণ কোরেই ক্ষান্ত হয়ান, নানা বুদ্ধিজীবী 
মহলেও তা' স্বচ্ছন্দে আনাগোনার শান্ত অজন কোরে- 
ছিলো। 


সন্দরমূ। একশো বাহান্তর প্‌ষ্ঠা। তেরশো TORTY | 


রি বাবা তাঁকে শিল্পজগৎ থেকে 

সাড়া দেয়নি। 
হোলেন আর দ্থাপত্য সম্মানজনক 
তিনি টিকে থাকতে পারলেন না প্রার্থামক 
পর তাঁর জ্ঞানের অভাবে । তারপর জাবকা- 


হসেবেই শুরু হোল 








জন্যে তাঁকে যথে 


কোরতে হোয়োছলো। বোল্ট কোর্টের লণ্ডন কাউীশ্ট 


কাউন্সিল টেকাঁনক্যাল্‌ স্কুলে কখনো সাফল্য কখনো 





বার্থতার মধ্য দিয়ে একাঁদন তাঁর স্বপ্ন সফল হোল 

ত এই কাজের প্রাত তাঁর আকর্ষণ তখনো এক 
অস্পম্টতায় আবৃত। তারপর উনিশশো নয় সনে যখন 
ওয়ালিংফোর্ডে তানি বেড়াতে গেলেন তাঁর কাকার কাছে 


তখন সেখানে তাঁর চোখে পড়লো প্রকৃতির স্বাভা 


=> 
Al 
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t ৬ ç c 
[নিয়মের একটা ব্যাতক্রম। সেই জায়গায় তান প্রথম 


দেখলেন যমজ সন্তানের মতোই প্রতিভাত 
কুঞ্জবন-পারিবেন্টিত সুসদ্‌শ পর্বতমালা আর উইটেন- 
হামের বৃক্ষশ্রেণী, যা’ তাঁর পরবর্তী জীবনে যেন কোন 
দিতো বারবার। তারা যে তাঁর মনের ওপর গভীরভাবে 
রেখাপাত কোরোছিলো তা তিনি স্বীকার কোরেছেন। 
তান বোলেছেন, ‘তারা হোল আমার ছোট্ট জগতের 


তার প্রাত ড় 
এ eat ক 
দেখা ও শোনা সমস্ত আকৃত ও শব্দকে আতরাঞ্জত 
কোরে তুলতেন। তার স্বরাচত অসমাপ্ত স্মরণালেখা 
থেকে এর বহু FMS পাওয়া যায়। তার দু'একটা 


শিল্পা পল ন্যাস আগ্কত 


CS s ee of ¢ 
Am orsa wo Serra orsta eas | 


ববাদকারী মানুষের কোলাহল মাত। আবার অন্ধকার 
রাতে বিছানায় শুয়ে তিনি চিলেকোঠা থেকে কাদের 


ধুপধাপ শব্দ আর একটা অস্পষ্ট বাদাধযনি শুনে ভীত 





হোয়ে পড়তেন। কিন্তু আসলে তা' ছিলো ধেড়ে ই'দুর- 
গুলোর লাফালাফর শব্দ আর তাদের শিঙার মতো 
ডাক। আর অনেক বছর পরেও ala কোরেই fofa 





abe কথা শুনে আর অদ্ভূত আকৃতি দেখে 


ভভূত হোয়ে পড়তেন। তাই তখনো তাঁর উদ্ভাসিত 


এটাই দীর্ঘকাল ধরে একটা সংশয়জাঁনত ব্যাকুল 


A 
á| 
Al 
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জাগিয়ে রাখলো তাঁর মনে ar তাঁর শিল্পসংম্টির পক্ষে 


ge ç 
খ্‌বহ ফলপ্রস হোয়োছলো। 
c ç 
w farat = = . = 
FO METS বনের প্রারম্ভে তার মনে এসব 
C kos MEE sor = m =. y u 
অদ্ভূত PR অশুভ লক্ষণগুলোর সঙ্গে রোমান্টক 


TPAD TUT" T রি. আর x n £ 
ভাবের প্রাধানাও দেখা গিয়েছিলো বেশীরকম। £বশেষ 





কোরে 'িখ্যাত Berta শিল্পী fe, জি, রোসোন্তর 
জাদ্‌স্পশেই হোয়োছলো তাঁর এই পারণাত। অবশ্য 
পরে রোসৌন্তর অঙ্কনপন্ধাতকে Teta বিচ্ছিন্ন বোলে 
মন্তব্য কোরেছেন। এ ছাড়া [তিনি কাঁব টোনসন্‌, মাঁরস,, 
air, হুইটম্যান্‌, ব্রেক আর কোলিজ্‌ সকলের 
লেখাই পড়েছেন। কিন্তু তাদের প্র প্রতোকাির অন্তার্নহত 
আর্থ আবিষ্কার কোরতে গিয়ে তিনি নতুন কোরে আঘাত 
খেয়েছেন আর তাঁর চিন্তাধারা গেছে ওলটপালট হোয়ে। 
শুধু একমাত্র রোসৌন্তর সম্বন্ধে লেখা সবাঁকছুই 1 তান 
পড়েছেন, আর রোসৌন্তর নিজের লেখা কাঁবতা ও আঁকা 
বগুলোর মূল বিষয় সম্পূর্ণরূপেই 
কোরোছলেন। এভাবে feta দ্বিতীয় রোসেত্তি হবার 
fof কিছুকাল 
লেন। উীনশশো 


বকের “দি ক্রাইয়ার্‌ 





c ç ç ç ৫ 
বার্ণত চাঁরন্রের চেহারার সঙ্গে রোসোত্তর বখ্যাত ছাব 
বেটা 'বয়োত্রসের ম্লান, ভাব-গদগদ MAVI একটা 
সাদশ্য আছে। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর অন্তস্তল থেকে 

শিল্পী পল ন্যাস আঁঞ্কত : 'প্রেরণাদাত্রী দেবী'। eae oy 7 m z = 
, সরে গেলো রোসোন্তর মাত আর সেই স্থান দখল 


কোরলেন চিত্রকর ও কাঁব রেক্‌ ৷ পল ন্যাস্‌ তাঁর AAN 
কল্পনাশান্ত ও প্রবল অন্তরাবেগের জন্যে নিঃসন্দেহে 
রাসেত্তির কাছে খণশ বটে, কিন্তু পল ন্যাসের প্রায় 
ভাগ চিত্রা্কনের বিষয় অর্থাৎ অশর' 


ç : 
অচেতন IFS রূপায়ণের ব্যাপারে রোসোন্ত তাকে তেমন: 





Tem তবুও কিছুকাল ধরে তান প্রকৃতিবিষয়ক চিত্র 
বা 'ল্যান্ডস্কেপ' আঁকার জন্যে কোন উপায় খুজে পান 
Ta উনিশশো এগার সনে তাঁর ‘স্প্রিং এাট্‌ দি হকস্‌ 
be নিসর্গচিত্রটিতে তার স্বাভাবিক রূপ ফুটিয়ে 
তোলার ব্যাপারে তাঁর অক্ষমতাই স্পষ্ট হোয়ে ওঠে। 
আবার একই বছরে “দি বার্ড গার্ডেন্‌ নামে আরো একটি 
নিসর্গাচত্র আঁকেন তিনি। afre এই ছবিতে তেমন 
স্পষ্টভাবে কোন ফর্ম বা রূপ ধরা দেয়ান, তবুও এতে 
একটা বিশেষ ছন্দের আভাষ পাওয়া যায় যার ফলে একে 
আগের ছবির তুলনায় অনেকটা জীবন্ত মনে হয়। 

যদিও এই সময়ে পল ন্যাস্‌ নিসর্গচত্র আঁকার 
ব্যাপারে তেমন সাফলোর পরিচয় দিতে পারেন নি, কিন্তু 
তাঁর কয়েকাঁট ete, যেমন ‘পিরামিডস্‌ ইন্‌ দি aT 
(১৯১২), 'ফলিং স্টারস্‌' (১৯১১) ইত্যাদি শুধু ভাব- 
প্রকাশের মধ্য দিয়েই অনবদ্য হোয়ে ওঠে নি, আশ্চর্য 
রকমের হদয়গ্রাহীও বটে। তাঁর স্লেড্‌ স্কুল ত্যাগ আর 
প্রথম মহাযুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণের মধ্যেকার এই কয়েক 
বছরে তাঁর চিত্রকর্ম স্বাতন্ত্ে সমুজ্জবল হোয়ে উঠলো | 
এই ফর্মের সঙ্গে তাঁর গোড়ার দিককার আর এর পরে 
অনুসৃত শি্পরীতির বৈসাদ্‌শ্য খুবই স্পষ্ট হোয়ে ধরা 
দিয়েছে। এই সময়ে তাঁর জল-রঙে আঁকা ছবিগুলো 
উল্লেখযোগ।। অবশ্য এই ব্যাপারে তান সাবেক কালের 
রাঁতিকে যদিও একেবারে ছাড়তে পারেন নি, তবুও এর 
পরম্পরাগত পদ্ধাতগ্ীলকে একটা AST ও সম- 
সাময়িক রূপে উদ্ঘাঁটিত কোরে তোলার চেষ্টা কোরে- 
ছেন। তাঁর নির্বাচিত বিষয় হোল ইংলণ্ডের নিসর্গাঁচন্র। 
এতে তিনি এদেশের সুন্দর নগরোদ্যানের মতো 
দৃশ্যাঙ্কনের ওপরই বেশী জোর দয়েছেন। এভাবে [তিনি 
সেই বিষয়বস্তুর বাভন্ন অঙ্গ অর্থাৎ সবুজ তৃণভূমি, 
নানা আকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্মের সারি ও জমাই জমি, 
আর জাঁটলতায় ভরা ঘন উচ্চ এলম্‌ গাছগুলির নয়ন- 
রঞ্জক দৃশ্যাবলী তাঁর দূরবিসারী কল্পনা আর শান্ত 
প্রসন্ন কবিদীষ্টর মাধ্যমে মূর্ত কোরে তুলেছেন "চন্র- 
গৃলিতে ৷ কল্পনা ও গণীতময়তার এই অনুপম চিন্রা- 
বলার গঠনসৌষম্য আর জল রঙের উজ্জ্বল অথচ “স্নগ্ধ 
প্রলেপের মধ্যে তান একটা মৌলিক সুর eine কোরে 
তুলেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর “দি at নামে একটি নিসর্গ 
চিত্র উল্লেখযোগ্য। এটা হোল অসংশ্লিষ্ট গাছগুলির 


একটা সুন্দর চিত্ররূপ। সমসাময়িক অন্যান্য ছাঁবগুলির 
চাইতে এতেই যেন কাঁব-হৃদয়ের ভাব সংক্রামিত হোয়েছে 
খুব গভীরভাবে কন্তু এ ছাড়া তাঁর আরো কতকগুলো 
ছবি রোয়েছে যা'দের শিল্পীরীতির আঙ্গকগত afè 
সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়ে alow দর্শকের সতর্ক চোখে! 
তাঁর এ ধরণের ছবিগুলো তাদের প্রেরণা হারিয়ে 
ফেলেছে বস্তু-সর্বস্বতা বা বস্তু-সৌসাদৃশ্যের বাহুলো। 
আবার তাঁর জোরালো রঙে আঁকা কয়েকটা ছবিতে স্পষ্ট 
হোয়ে উঠেছে চিত্রা্কনগত শৃঙ্খলা ও সংযমের অভাব। 
উনিশশো চৌদ্দ সনে আঁকা তাঁর 'ল্যাণ্ডস্কেপ এাট্‌ উড 
লেন্‌' নামে একটা সাধারণ BIAS হোল তার প্রমাণ। 

কিন্তু এ একই সময়ে তাঁর জীবনে এলো একটা 
পরিবর্তন, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী হোয়ে উঠলো আরো সজাগ | 
প্রথম মহাযুদ্ধের আগুন তাঁর জীবন ও শিল্পের এই 
অধ্যায়কে দ্রুত মুছে দিলো। উনিশশো চৌদ্দ সনের 


শিল্পী কর্তৃক আঁঙ্কত স্বায় বাঙ্গ চিৱ 





শিল্পী পল ন্যাস | সূন্দরমূ। একশো feared পৃজ্ঠা। তেরশো আটযাঁটু। 


আগষ্ট মাসে তান oie OA রাইফেলস্‌'-এ একজন 
সামান্য সৌনক ও সরকারী চিত্রকর হিসেবে যোগদান 
কোরলেন। সেই বহুরেই তিনি রেভারেন্ড এন, ওদে-র 
মেয়ে মার্গারেটকে বিয়ে করেন। উীনশশো ষোল সনে 
তানি তৃতীয় হ্যাম্পশায়ার রোজমেশ্টের 
লফটেন্যাণ্ট পদে উন্নীত হোয়ে বিদেশে চলে যান 
আর বেলজিয়ামের ইপার সোলিয়েন্ট সহর হোল তাঁর 
কর্মস্থল । আর এই জায়গাটি প্রথম মহাযুদ্ধে পশ্চিম 
ফুণ্টের অন্তর্ভূক্ত ছিলো। 
সনে তান চলে আসেন একেবারে SO লাইনে । এই 
1বরাট মারণ-যজ্জের মধ্যে তান জীবনকে আরো 
গভীরভাবে উপলব্ধি কোরলেন। আর যে অভিজ্ঞতা 
অধিকাংশ মানুষ তাদের আয়ুর পূর্ণ 
ময়াদেও AGA কোরতে পারে না, তিনি এটুকু সময়ে 
তা' লাভ কোরেছিলেন 


সেকেন্ড 


তারপর উীনশশো সতের 





পপির 
নাদ SO 


তাদের চাইতেও বেশীমান্রায়। 
যুদ্ধের সেই ভয়ংকর রূপ, হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু- 
স্পাঁল্দ ত হোল 1 ভারী বোমার 
সহর, বাড়ী-ঘর, স্কুল, চার্চ আর 


হহশন আশাহখন বি হাহাকার 


বেদনা তাঁর প্রাণে 
[বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত 
তাঁর মনকে 
অভিভূত কোরেছিলো। যুদ্ধের রঙ্গালয়ের এই দৃশ্য 
অচিরেই তাঁর শিল্পরশীতর সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটালো । 
শিল্পরীতর সমস্যাগুলো সম্পর্কে তানি তেমন সচেতন 
ছিলেন না, fore এই-ব্যাপারে তাঁর প্বজ্ঞান ও 

তাঁকে সাহায্য কোরেছিলো যুদ্ধের ঠা a 
fab RA ও [বিশৃঙ্খলা থেকে চিন্রাংকনের উপযোগণ 
যথার্থ চা সহজেই বেছে নিতে । তাই এ 
সময়ে তাঁর আঁকা ছবিগুলো মানুষের মনের গভীরে 
লেখার দাগ-এর চেয়েও NST রেখা রেখে যায়। 
এভাবে সেই অকল্পনীয় 'বিভী'ষকার মধ্য থেকে তান 
ধীরে ধীরে বার কোরলেন এক নতুন ছন্দ, আর তা'তে 
AGA কোরলেন নতুন প্রাণ। তাঁর যুদ্ধের সবচাইতে 
ভালো স্টাডগুলোর কোনো কোনোটা প্যাস্টেল, জল-রং, 
কালী আর খাঁড়মাটীর সাহায্যে, আবার কোনটা তাদের 
একত্র সমন্বয়ে আঁকা হোয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তাঁর 
'ক্যানাডিয়ান্‌ ওয়ার্‌ মেমোরিয়াল্‌(১৯১৮), 'সানরাইজ্‌ 
ইনভারনেস্‌ CHINA (১৯১৮), 'মেডো উইথ কোপস - 
টাওয়ার্‌ হ্যামলেটস্‌ ডস্ট্রীক্র' (১৯১৮), “দি মেনিন- 
রোড' (১৯১৮) প্রভৃতি বিখ্যাত ছবিগুলোর নাম করা 





শিল্পী পল ন্যাসের ক্যামেরায় ধরা পড়েছেন 


শিজ্পন-পরুশ মার্গারেট ন্যাস। 


যেতে পারে । তাঁর স্মৃতির পাত্রে, alow অথবা মনের 
গহনে সুপ্ত ভাবধারাগুঁল উদ্দামতার পাঁরবর্তে যেন 
এক শান্ত হৃদয়ের স্নিগ্ধ নিলেপে এই বিস্ময়কর চিত্র- 
গুলিতে রুপাঁয়ত হোয়ে উঠেছে। তারা হোল আধুনিক 
কালের কাল্পনিক ais কয়েকটি সুন্দর উদাহরণ | 
তাঁর মতো Che! বোধশন্তিসম্পন্ন, সাফলালাভে TY, 
আর নিতানৃতন গৌরবে ভূষিত শিল্পীর পক্ষে বুদ্ধের 
পরে শান্তিপূর্ণ অবস্থার সময়ও নতুন কিছু সূম্টির 
ব্যাপারে কোন গুরুতর বাধার সম্মুখীন হোতে হয়নি। 
তিনি এবার নতুন ধরণের কাজে হাত দিলেন, যেমন 
কাঠ খোদাই-এর কাজ, বয়ন-নক্সা, আর শিল্পসম্বন্ধীয় 
রচনা। কিন্তু উনিশশো একুশ সনে তিনি এক কঠিন 
পাড়ায় আক্রান্ত হওয়ার ফলে এই কাজগুলো আর 


শিল্পী পল ন্যাস | সুন্দরম-। একশো সাতান্তর পন্ঠা। তেরশো আটফাট্র। 


এগুতে পারলো না। আরোগালাভের জন্যে তিনি দাঁক্ষণ 
ইংলপ্ডের WALA AAT ভোরসেট্‌ জেলার ভাইম্‌- 
চাট নামে একটা জায়গায় গেলেন। সমৃদ্রোপকূলের এই 
[বিস্তৃত স্থান দর্শনের ফলে তাঁর মনে ষে ভাবের উদয় 
হোল তা তাঁর জল ও তেল রঙে আঁকা ছবির একটা 
সম্পূর্ণ ধারার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেলো। এই ছবি- 
গুলিতে সমুদূতটের ওপর ঢেউগুলর ছান্দত স্পন্দন 
আর AH ও আকাশের অনন্ত বিস্তারকে মূর্ত কোরে 
তোলার মধ্যে যে প্রাণময়তা ও ছন্দ-সহজ গাঁতশীলতার 
[নদর্শন পাই তা" এককথায় অসাধারণ । উদাহরণত, তাঁর 
জল রঙে আঁকা 'ডাইমচার্ট স্ট্যান্ড, ‘উইণ্ড হিল" প্রভৃতি 
আর তৈল রঙে আঁকা ‘কোস্ট সান্‌', 'বাকশায়ার্‌ 
ডাউনস্‌ প্রভাতি ছবিগুলো একটা বিশাল স্থানের 
দৃশ্যাবলশকে নিসর্গাচত্রে অন্তভূন্ত করার তাঁর অদ্ভুত 
ক্ষমতা, TAS ভিটেলস-জ্ঞান ও বাস্তববোধের সাক্ষ্য 
দেয়। 

ডাইম্চার্চ থেকে তান প্যারসে গেলেন a, Tea 
হপ্তার জন্যে। সেখানে সমসামায়ক ফরাসী শিল্পের 
সংস্পর্শে এসে তাঁর চিন্তাধারার মোড় গেলো ঘরে। 
[শিল্পে 'ফবিজম্‌, কউাবজম্‌* আর অন্যান্য পদ্ধাত- 
গুলি প্রবর্তনের জন্যে যে আন্তজণাঁতিক আন্দোলনের 
ঢেউ প্যারস্‌ থেকে বাইরে ছড়িয়ে পড়ীছলো তা" ছিলো 
সর্বব্যাপক, কারণ সবরকম শিল্পীই অর্থাৎ যাঁরা এ 
ব্যাপারে অবগত ন'ন আর অপরদিকে যাঁরা সম্পূর্ণ 
রূপেই তাদের : জানতে পেরেছেন তাঁরা সকলেই 
- ভাবান্তারত হোয়েছিলেন তাদের প্রভাবে । পল ন্যাসের 
সম্বন্ধে একথা বলা চলে যে তাঁর চেতনার ওপর যেসব 
ভাবধারা রেখাপাত কোরতো তাদের প্রাত তান সর্বদাই 
সচেতন ?ছলেন। ফ্রান্সে ফরাসী শিল্পীদের সান্নিধ্যে 
দেখে তাঁর মন হোল আলোড়িত। এভাবে তাঁর নিজস্ব 
[শিপস্যৃষ্টর পক্ষে ঘটলো ব্যাঘাত। ফরাসী শিল্পী আর 
তাঁদের চিন্রাবলশর মাঝখানে দাঁড়য়ে তান উপলব্ধি 
কোরলেন একটা বিরাট Stora oles, a তাঁকে 
আকর্ষণ ও উপেক্ষা দুই-ই কোরলো। মানুষ ও শিল্পী 
হসেবে তাঁর মনটা ছিলো খুব বেশীরকম খংতখুতে। 
{শল্পজগতে যা নেই কিংবা BM কখনো হবে না তাদের 
সম্বন্ধে বাস্তাবকই তন্ময় হোয়ে চিন্তা কোরেছেন 
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তিনি। তাই সকলের কাছে এটাই স্বাভাবক বোলে 
মনে হবে যে তিনি এক মহান এতিহো লালিত 
হোয়েছেন। এমন কি ফরাসন চিত্রকলা দেখে যখন তিনি 
অত্যন্ত উত্তোজত হোয়ে পড়েছেন তখনো তান তাঁর 
নিজের দেশের শিল্প-এতিহ্যের কথা এতটুকু বিস্মৃত: 
হন fa, ইংরেজ জল রং-আঁকিয়ে ও কবিদের কাছ 
থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ও অকুণ্ঠ প্রেরণা, প্রখ্যাতনামা শিল্পী 
রোসেত্তি, বরো আর রেকের প্রভাব, আর ইংলণ্ডের পল্লী 
অঞ্চলের নৈসর্গিক শোভা ও নানা faisa aia তাঁর 
মনে চিরস্থায়ী হোয়েছিলো। কিন্তু উানশশো পণচশ 
থেকে তিরিশ-এর মধ্যে তাঁর শিল্পরীতির হোল পাঁর- 
বর্তন। feta পারীর শিল্পাঙ্কনের প্রধান বৈশিষ্টা 
অর্থাৎ আযবম্ট্রাকশানের ate অনুরাগী হোয়ে উঠলেন 
গৃভীরভাবে। এই আকর্ষণের ফলে তাঁর অন্তর থেকে 
প্রকৃতির রূপের নিছক অনুকরণের প্রবৃত্তি বিদায় নিলো 
[চিরতরে | সৌন্দর্য বস্তুগত নয়, একান্তই মনোগত, এ 
সত্যই তখন তাঁর প্রাতিপাদা। এই নতুন সংজ্ঞা, নতুন 
দৃম্টিভঙ্গী খুব ভালোভাবে পারস্ফুট হোয়ে উঠেছে 
তাঁর we ফার্ম, 'ব্যালকনি', শমমোশা Go প্রভাত 
প্রাকীতিক চিন্রাবলীতে। ; 

আবার ডীনশশো Tof থেকে উনিশশো উনচাল্লিশ-" 
এর মধ্যে ন্যাসের ব্যান্তমন ও শিল্প-শৈলীর পাঁরবর্তন 
হোল সার টমাস রাউনের দৈববাণীপূর্ণ অলৌকিক 
fafa রচনাগুলো পড়ে। তাঁর মধ্যে সারষালম্ট 
শিল্পীর লক্ষণগুলো প্রকাশ পেলো, অর্থাৎ তাঁর অব- 
চেতনে সব িনিষই স্বপ্ন-প্রসৃত প্রতিরূপে মূর্ত 
হোয়ে উঠলো। এই প্রাতিরূপগদলো তাঁর জীবন ও 
শিল্পাঙ্কন উভয়ের ভেতরেই প্রবেশ কোরলো। .উমাস্‌ 
ব্রাউন ও সুরিয়ালিম্ট শিল্পীদের প্রভাবে তাঁর চেতনা 
থেকে জন্ম নিলো যেন আতি নিকটে অবস্থিত বস্ময়- 
কর এক ফ্বপ্নঘেরা পাঁথবী, যার মধ্যে অস্পজ্টভাবে 
উদ্ভাসিত চাঁদ, মাটির প্রাকার, ফাঁসল বা প্রস্তরীভূত 
অস্থি কিংবা কাঠ, বৃহদাকার প্রস্তর, ব্যাঙের ছাতা 








প্রভৃতির মতো রহসাময় প্রতীকগুলো. পরোক্ষে এক. 


গঢোর্থক ভাবধারাকেই প্রকাশ করে। এককথায়, তারা « 
ভৌতিক পদার্থের আধ্যাত্মিক afer অর্থৎ যে 
পৃথবীতে কোন Sharer জীবন অথবা আদিম 











মানুষের বসতি ছিলো না। কিন্ত একথা আমাদের মনে 
রাখতে হবে যে পল ন্যাস্‌ সুরিয়ালিজ্‌মের দ্বারা 
প্রভাবিত হোয়ৌছলেন বটে, অথচ আসলে তান কখনো 
সুরিয়ালিষ্ট ছিলেন না৷ তাঁর কাছে এই সরিয়ালিজমের 
অর্থ হোল হৃদয়ের অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ চিন্তাধারা, 
O কাব্যবোধ ও দুরাবিসারী কল্পনার মুক্তি আর যার ফলে 
তান তখনকার আঁত-নৈষ্ঠিক ও বাহ্যানয়মাপ্রয়তায় 
জীবনযাত্রা থেকে নিজেকে মুক্ত কোরেছিলেন। 

বস্তুতঃ, পল ন্যাস্‌ তাঁর 'শল্পজগৎ থেকে মানুষের 
দেহ 'চন্রায়ণের বিষয়কে একেবারে বাদ দিয়েছিলেন, আর 
তার বদলে তাদের ব্যান্তত্বকে গাছ-গাছড়া সমৃদ্ধ প্রকৃতি 
আর আকাশের বাসিন্দাদের আকৃতির মধ্যে প্রকাশ কোরে 
তুলেছিলেন। যখন feta তাঁর কজ্পনাশান্তির মাধ্যমে সেই 





শা ভ্খলিত ত 





ছবিটি যদিও মহাবযুবকে উপলক্ষ্য কোরে আঁকা 
হোয়েছে তবুও এতে যে ন্যাস্‌ একটা নিজস্ব অর্থ 
আরোপ কোরেছেন তা'তে কোন সন্দেহ নেই। এই 
ছাঁবাটর বিষয়বস্তু হোল- বসন্তের আবভণবে বনানীর 
চারদিকে প্রস্ফুটিত রাশি রাশি নতুন মুকুল তার রূপকে 
আরো উত্জবল কোরে তুলেছে; আকাশের বুকে যেখানে 
সূর্য ও চন্দ্রের দুই বিপরীত আলোকধারা এসে মিশেছে 
সেখান হোতে বিকীর্ণ সেই আলো-আঁধাঁর রাম নীচে 
উপেক্ষিত উদ্যানের সার সারি গোলাপ-ঝাড় আর 
অসমান ঘাসগুলোকে এক অলৌকিক রূপে রূপান্তরিত 
কোরেছে। এ ছাড়া ছবিটির দৃশ্য-মুখের উচু জায়গাটির 
ডানপাশে দেখা যায় কয়েকাঁট খাল খাট যা' একসময়ে 
জাল দিয়ে টৌনস্‌ কোর্ট ঘেবার অবলম্বন ছিলো: আর 








ব্যক্তিত্বকে পাথর, গাছ ও সূর্যের মধ্যে ফুটিয়ে তুললেন 
তখন তাকে তিনি যেন আরো অসাধারণরূপে প্রত্যক্ষ 
কোরেছিলেন। অবশ্য তান জানতেন যে এই বস্তুগুলো 
সচেতন নয়, কিন্তু তাদের প্রকীতি সম্বন্ধে মানুষের 
আভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান আর তাদের আকৃতির রূপান্তরের 
মধ্য থেকেই তান আবিষ্কার কোরেছিলেন ব্যান্তত্বের 
+ লক্ষণগুলো। একটা গাছকে সমাহতাঁচত্তে চিন্তা 
কোরতে শিয়ে তিনি তার মধ্যে নিজেকেই প্রাতিফলিত 
দেখোছলেন। এভাবে এক প্রতীকভাবনা তাঁর মনকে 






"আচ্ছন্ন কোরলো। তাঁর চোখের সামনে সর্বদাই চলে- 


ছিলো এক রূপান্তরের ললা। তাই তিনি দেখলেন, 
একটা বিরাট পাথরের মধ্য থেকে দীর্ঘকাল আগে মৃত 
"একজন ইংরেজ যেন আবার দেহ ধারণ কোরে উঠে 
আসছে; একটি শিশু আলোকজ্জবল শুনোর মধ্য দিয়ে 
তার খেলবার চাকার ওপর ভর কোরে চলেছে; মৃত- 
পুরীর সর্বত্রই আত্মা পাখীর রূপ ধারণ কোরে কাল- 
যাপন কোরছে, ইত্যাদি। এই গভশর ভাবদৃঘ্টির মাধ্যমে 
তিনি একেছিলেন 'সাকেলি অব্‌ দি মনোলিথস (তেল 
রং), ল্যাপ্ডস্কেপ এট পেন পিটস (জল রং), 'ল্যাণ্ড- 
স্কেপ অব্‌ দি মেগালিথ্‌ুস্‌ (লিথোগ্রাফ), Ber অন্‌ দি 
fear (জল রং), 'ম্যানসানস্‌ অব্‌ দি ডেড্‌' জেল রং) 
প্রভাত বিখ্যাত প্রতীকধমর্ঁ ছাবগুলো। সম্ভবত তাঁর 
তৈল রঙে আঁকা 'ল্যান্ডস্কেপ অব্‌ দি ভার্নাল ইকুইনক্স' 


_ ইংলন্ডের রাজ পরিবার চড়া দামে কনে নিয়েছিলেন। 


প্রতীকধমার্ঁ ছবিটি সবচাইতে বেশী উল্লেখযোগ্য। এটা 


শিল্পা পল ন্যাস | সন্দরমূ। একশো উনআশি পজ্টা। 


তার বাঁ দিকে রোয়েছে একটি সাপ। আবার আপন 
গৌরবে দণ্ডায়মান আকাশচুম্বী একাঁট গাছের ঝাড়ের 
একপাশে সূর্য ও আরেকপাশে চন্দ্রের কিরণে আলোকিত 
হওয়ার ফলে তাকে স্বগীয়ি দেবদূত বোলেই মনে হয়। 
এই চন্দ্রকে ছবিটির বাঁ দিকে বেশ উদ্চৃতে দেখা যায় 
আর তার ডানদিকে কিছু নীচের দিকে রোয়েছে সূর্য | 
এখানে চন্দ্রের আলোই প্রধান, কারণ তাকে ঈশ্বরের 
ASILA অঙ্কন করা হোয়েছে। অপরদিকে সুষেরি 
আলো হোয়েছে গৌণ, আর এই was হোল শিল্পীর 
প্রাতিমূর্তি। 

পল ন্যাসের শিল্পস্যন্টর শেষ পর্যায়ে আমরা দেখতে 
পাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিতে আঁকা তাঁর প্রতীক- 
ধম ছবিগুলো । কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের মতো এবারে 
তাঁর মন আর তেমনভাবে সাড়া দিতে পারলো না। কারণ, 
জীবনের শেষ কয়েকটা বছর ধরে ক্রমাগত হাঁপানি 
রোগে ভূগবার ফলে সব কিছুই তাঁর কাছে দর্বষহ 
মনে হোত। আবার এ সময়ে 'রয়েল্‌ এয়ার ফোর্স" আর 
ওয়ার আটিনম্টস্‌ এ্যাড্ভাইসাঁর কাঁমাট'তে একজন 
শিল্পী [হিসেবে যোগদানের ফলে তাঁর অসুবিধে গেলো 
আরো বেড়ে। রঙে আর রেখায় {বিস্তারিত তাঁর স্বাধীন 
অবাধ গাঁত-ছন্দ হোল বাধাপ্রাপ্ত। এভাবে ধীরে ধারে 
তাঁর চিন্তার মহানদী এলো শুঁকয়ে। Tere তবুও যে 
কয়েকটি ছবি তিনি একেছিলেন তারা - অবিস্মরণীয় 
হোয়ে আছে চিন্রশজ্পের ইতিহাসে ৷ তাদের মধ্যে তিনাট 
ছবি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সবচাইতে বেশী। 





তেরশো আউফাটি। 


তারা হোল : “দি রোজ্‌ অব্‌ ডেথ্‌" 'এনকাউণ্টার্‌ ইন্‌ 
দি আফটারনুন', আর 'টোটে IIT I এই ছবিগুলোতে 
মানুষের অস্তিত্ব পরোক্ষ উল্লেখে প্রকাঁশত, সর্বদা 
অনুপাস্থত। অর্থাৎ তিনি যুদ্ধে মানুষের ভাঁমিকাকে 
যন্ত্র অথবা বোমারু বিমানের মাধ্যমে র্‌পায়িত কোরে 
তুলেছেন। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময়ে স্পেনীয়রা প্যারা- 
ফুটের যে নামকরণ কোরোছিলেন তা' থেকেই জন্ম 
নিয়োছলো তাঁর Te রোজ অব্‌ ডেথ্‌' ছবিটির ভাবধারা, 
আর এটা তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত কোরেছিলো। 
এতে চিন্রায়িত ভাসমান ফুলগুলোর ফুটে ওঠার মধ্যেই 
তিন প্রত্যক্ষ কোরোছলেন আকাশের বুকে অনুষ্ঠিত 
সেই ভয়াবহ অদ্ভূত কাণ্ড । তাঁর জল রঙে আঁকা বিখ্যাত 
'এনকাউণ্টার্‌ ইন্‌ দি আফটারনূন' ছবাটিতে Prenat 
পাহাড়ের সামনের খোলা মাঠে মৃত সৈনিকের মতো 
শাঁয়ত অবস্থায় একাঁট স্পন্দহীন বোমারু বিমানকে 
দেখা যায়। এটা এমনভাবে ভূপাতিত হোয়েছে যার ফলে 
এর আকৃতির প্রায় অংশই পারবর্তমান 'নসর্গচত্রের 
সঙ্গে এক হোয়ে মিশে গেছে। মনে হয়, যেন সিলবারীর 
দূশ্যাবলীর মতো ইতিমধ্যে সেটাও মানুষের জাবন- 
স্মৃতিতে একটা আসন দখল কোরে নয়েছে। মহাযুদ্ধকে 
উপলক্ষ্য কোরে তেল রঙে আঁকা তাঁর তৃতীয় বিখ্যাত 
ছাঁবাট হোল 'টোটে মার্‌'। কাউলনীতে ধৰংসপ্রাপ্ত 
এ'কেছিলেন এই ছাবাটি। এতে চন্দ্রের আঁত স্নিগ্ধ 
আলোকের নীচে 'বিধবস্ত জার্মাণ বোমারু বিমানগুলো 
এক Pa শান্ত মরু-সাগরের মতোই প্রতিভাত 
হোয়েছে। এর চারাঁদকে শুধু বিমানের ভগ্নাবশেষ 
অর্থাৎ লোহা, APT প্রভাতি অসংখ্য ধাতু রাশশকৃত দেখা 








দুশজ্প-পঁরকজিপত শেক্সপীয়রের “কিং লিয়রে'র একটি দৃশ্য। 


বায়। আর সেই নিস্তব্ধ স্থানে সাদা পেশ্চার মতো এক- 
মাত্র চলমান প্রাণী আমাদের চোখে পড়ে, যাকে অন্যান্য 
লুশ্ঠনকার্টী প্রাণীদের গায়ের ওপর নীচু হোয়ে উড়ে 
তাদেরই অনুকরণে ছায়ান্বিত স্থানগুলো আঁচড়ে 
আঁচড়ে ধেড়ে ইপ্দুর আর এ জাতীয় ক্ষুদ্র জাঁবগুলোর 
সন্ধান কোরতে দেখা যায়। এই প্রতীকধমা অথচ 
বাস্তবপল্থী চিন্রায়ণ একমাত্র পিকাসো ছাড়া এই 
শতাব্দীতে অন্য কোন শল্পীর পক্ষে সম্ভব হয়াঁন। 

এভাবে এক নতুন আঁঞ্গকে স্বতল্লবাদী হোয়ে উঠেছে 
পল ন্যাসের 'শল্প। রঙের বাঞ্জনা ও রেখার বাঁলিষ্ঠ 
উচ্চারণে যে শিল্প তিনি সৃষ্টি কোরেছেন তার ভাব ছন্দ 
রূপ সবই নতুন। যে 'দকেই Teta wis নিক্ষেপ 
কোরেছেন, তার পরোক্ষ এবং Tao অর্থ তাঁর কাছে 
ধরা পড়েছে । মৌলিক প্রাতভার অধিকারী এই মহান 
শিল্পী হয়তো আরো নতুন কোন বিস্ময়কর অবদানে 
শিল্পজগংকে সমৃদ্ধ কোরে তুলতে পারতেন, কিন্তু 
তার আগেই মাত্র আটান্ন বছর বয়সে তাঁর জীবনের দীপ 
গেলো নিবে | শিল্পের আকাশ থেকে খসে পড়লো একাঁট 
উজ্জল তারকা। কিন্তু শিল্পসাধনার যে আলোক- 
বার্তকা তান প্রজ্জবালত কোরে গেছেন, তারই শিখায় 
আগামী দিনের শিল্পীরা খুজে পেয়েছেন জঈবন ও 
প্রকীতির গভীর, গোপন উৎসে প্রবেশের পথ । সেই সাধনা 
চিন্তার ক্ষেত্রকে নব নব সফলতায় পাঁরপূর্ণ কোরে 
তুলেছে। তাই তাঁর সৃষ্টি কোন প্রাণহীন শল্পতত্বের 
অস্পম্টতায় আবৃত হয়ান, বরং তা' কালকে জয় 
কোরেছে। আর প্রতীকধম্ঁ Teeny শ্রেষ্ঠ (নিদর্শন 
হিসেবে তা দেশে দেশে নান্দত হবে চিরাঁদন। 


e 


শেক্সপীয়রের ‘মিড সামার নাইটস Tyra's 





[শল্পী-পারকাল্পত 
একটি দশ্য। 








আসলে বাস্তবের পদবতে অবাস্তবের এই উন্নয়নই HTG: এবং শিল্পী, 
সাধু ও সতাসন্ধানী, এখরা সকলেই সত্তাকে অজ্ঞাতবাসে পাঠিয়ে তার 
শ্‌ন্য সিংহাসনে স্বরূপকে বসানোর প্রয়াসে প্রাণপণ। কিন্তু শিল্পী, 
সাধু ও সত্যসন্ধানী যেহেতু বিধাতার সমকক্ষ নন, তাই এদের সৃষ্টি 
বিশ্বরচনার মতো নাস্তকে অস্তিত্বে ভারে তোলে না; দৈরাগত উপকরণকে - 
নিকামত সাজাতে পারলেই, এ'রা ধন্য। অতএব এখানেও বস্তুজগৎ 
আবার এ'দের পেয়ে বসে--এমনাক যাঁরা বিশুদ্ধ গণিতের অথবা 
স্বাবলম্বী সঙ্গীতের সাধক, তাঁদেরও; এবং স্থাপত্য, ভাস্কর্য, আলেখ্য 
প্রভৃতির মতো সুপাঁরচিত কলায় বস্তুর প্রতিপত্তি সর্ববাদিসম্মত। 
প্রত্যেকটার উপাদান বা নির্মাণকৌশল অনাটার কাজে তো লাগেই না, 
উপরন্তু যে-ভাব একটার আশ্রয়ী, তা অনাত প্রকাশ্য কিনা, সে-সম্বন্ধেও 
প্রশ্ন আছে: এবং মাইকেল: এঞ্জেলো-র ডোভড্‌মর্ত নিছক মনঃপ্রসূত, 
এ-কথা আর যেই ভাবুক, ভাস্কর নিজে ভাবতেন না। কারণ 'তানই 
রাটয়ে গেছেন যে সে-প্রাতিমার পরিকল্পনায় তাঁর প্রতিভা যত না 
প্রশংসনীয়, ততোধক ধন্যবাদার্হ ফ্ররেন্‌স্‌-এর নগরসভাকর্তৃক প্রদত্ত 
মর্মরখণ্ডের আপাতিক আকার; এবং তৎসত্বেও সে-পাথরখানার ধ্যান- 
কালে তিনি যখন তাঁর ধ্যানের সৌন্দর্য হুদয়ঞ্গম করেছিলেন, তখন ওই 
দৈবঘটিত প্রেরণাও মননের দৌত্যে অকৃতকার্য হয়ান। 
অর্থাৎ স্বপ্নাদ্য সৌন্দর্যের চিরায়মাণ ধারণায় তাঁর বাহ্যজ্ঞান লোপ 
পেয়োছল বলেই, আসল খোদাইয়ের বেলা তাঁর হাতুঁড়-ছেনি আর 
অদষ্টের অনুসারে চলোন, চলোছিল সঙ্কল্পের নিদেশশে; এবং তাই 
এমন অনুমান সঙ্গত যে বস্তৃপ্রধান শিল্প থেকেও মনকে বাদ দেওয়া 

অসাধ্য। 
সুধী ন্দ্রনাথ দত্ত 


SA ও কালপুরুষ’ গ্রন্থের 'অদ্বৈতের অত্যাচার" নামক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত। 























Sy জগৎ 


-aAA cies | ers চক্ৰত 


"বিংশ শতাব্দের প্রথমেই ভারতীয় রূপকলার INN- 
যোগী যে নবজীবন ও নবান প্রাণস্পন্দন বাংলাদেশে 
সূচিত হয়েছে, এবং আজ পর্যন্ত যে ধারা ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপ্ত হয়ে অব্যাহত রয়েছে, তার 


প্রবর্তক যেমন অবনীন্দ্ুনাথ, তার সর্বপ্রধান ধারক বাহক 


ও আচার্য নন্দলাল বসু--নানা ক্ষুদ্র দৃষ্টি ও ক্ষুদ্র 
স্বার্থ বশতঃ দিকে দিকে যত কেন বিতর্ক ও বিভ্রান্তির 
AIG হয়ে থাক্‌, এ কথা এতই সত্য আর এমনই তথ্য- 


প্রতিষ্ঠ যে ভারত-ইতিহাসের পঙ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা 


হয়ে গেছে ইতিমধ্যে সে আর মোছবার নয়। 








আমাদের অশেষ সৌভাগ্যে নন্দলাল এখনো আমাদের 
মধ্যে আছেন আর নিতাসক্রিয় আছেন শিল্পী হিসাবেই, 
আচার্য হিসাবেও বলা চলে ale মনে করি যে মহৎ 
প্রাতভার কার্যকলাপ চোখ এবং মন মেলে দেখে দেখেই 
তার বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করা-যায়, সহ্‌দয় এবং ধীমান. 
যে হয় মৌখিক উপদেশ বা হাতে ধারে দেখানোর অপেক্ষা 
সে রাখে না। এ হল বর্তমানের কথা: অথচ দূর দেশ ও পা 
দূর কালের জন্য fates, কাঁথত এবং পরে অন্যালাখত : 


- জীবুনসাধনা, রূপসাধনা, রসোপলম্বি--এসবের সঞ্জীবন- 
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গ্রন্থে প্রকাশিত শিল্পী নন্দলালের দুটি অনতিপূর্ রেখাচিত্র । 





we যাঁরা নিজে গ্রহণ ক'রে অন্যকে দেন তাঁদের কথা, 
তাঁদের রীতিনীতি প্রকৃতি এভাবে fates বা অনু- 
[লিখিত হয়ে aly না clase পরবর্তীকালে তা হলে 
বৃহৎ মানবসমাজের whee পাঁরমাণ অল্প হত না। 
O ধম্মপদ জাতককাহিনী এবং সক্কোটিসের ডায়ালগ" থেকে 
শুরু কারে এই সেদিনের শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পর্যন্ত 
তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। উপাঁস্থত প্রসঙ্গে বলা চলে, অবনীন্দ্ু- 
_ নাথের জীবনজিজ্ঞাসা আর রসতীর্থণাভসারের অপরূপ 
কাহিনী অনেকটাই লিপিবন্ধ হয়েছে যেমন বাগেশ্বরী 
বন্তুতামালায়, তেমাঁন ঘরোয়া আর জোড়াসাঁকোর ধারে 
গ্রল্থে-নন্দলালের নানা আলাপ আলোচনা ভাবনা 
অনুভব fates বা অন্ীলাখত আকারে পাওয়া গেছে 
শিল্পকথা এবং ?শল্পচর্চা গ্রন্থে এবং আমরা শুনোছি 
তাঁর আরও বিস্তারত স্মতিকথা লেখা হয়ে রয়েছে 
প্রকাশের অপেক্ষায়! নন্দলালের নিকট সংস্পর্শে যাঁর ১1, 
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এসেছেন, তাঁর স্নেহ এবং উপদেশ পেয়েছেন, এক্ষেত্রে 
তাঁদেরও করণীয় অল্প নয়, এটি মনে হল সদাপ্রকাশিত 
- অপূর্ব একখান বাংলা বই হাতে পেয়ে-শশল্পাঁজজ্ঞাসায় 
শিল্পদীপঙ্কর নন্দলাল। 'শল্পদীপঙ্কর' নামটি 
কোনো দেশের বা প্রদেশের সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় 
OO নন্দলালকে দেন নি, দিয়েছেন নন্দলালের অশেষ-শ্রদ্ধা- 
eae! সত্যই অতি অপূর্ব এই অভিধা। তুলনায় 
“পদ্মভূষণ' বা 'পদ্মাবভূষণ' উপাধির অর্থ কী তা আমরা 
বলতে পাঁর নে, আর ভারত-সরকারের বিবেচনায় তিনি 
যে 'ভারতরত্' হন নি এজন্যও আমাদের কোনো খেদ 
নেই। তিনি তো ase, ভারত-ভারতীর মাণিমূকুটের 
অন্যতম মহোঙ্জবল রত্ন; যুগের পর যুগ যেতে থাকবে 
আর দূর থেকে তার দীপ্তি বিচ্ছ্যারত হতে থাকবে 
কালের ঘনায়মান অন্ধকারে, তারার মতো-সে রাতে 
আজকের বহু গ্রহ উপগ্রহের ধার-করা জৌলূষ আর 
মিথ্যা আড়ম্বর নিশ্চিহ হয়ে মুছে যাবে বটে। 
সে কথা যাক্‌। আলোচা গ্রন্থের লেখক বা সংকলক 
PEAT বরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, মহেন্দ্রনাথ ও নন্দলাল 
উভয়েরই স্নেহ এবং সঙ্গ লাভ করেছেন, আশিস এবং 
উপদেশ পেয়েছেন শিলপপ্রসজজো তারই যাঁকছ মহার্ঘ 
ভি এই বইখানিতে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও বরের cen 
ies ও alae করে সকল JAHE জনকে সত্যই 
উপকৃত করেছেন। লেখা আর রূপরেখা প্রায় সমভাগে 
স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থে । অর্থাৎ, নন্দলালের আলাপ- 
আলোচনার অন্লেখন আর মূল্যবান চিঠিপত্র যেমন 
আছে, তেমনি আছে দুখানি পূর্ণাঙ্গ ছাব আর 
o অনেকগুলি তুলির লেখা বা স্কেচ। ত্রিবর্ণে মুদ্রত 
met চিত্রটি নন্দলালের ছান্রাবস্থার কাজ হলেও, 
“নন্দলালের পাঁরণত প্রতিভার সব লক্ষণই এতেও 
fize আছে--তাঁর রূপকল্পনার আত্মীনমগন ভাব- 
ore, অব্যর্থ রেখাপাত, নিটোল পরিপূর্ণতা 
আর অবর্ণনীয় অথচ একান্ত অনুভূত কী এক 
লাবণ্য অথবা দুযাতি। অন্য চিত্র বা রেখাঁচত্রখানি 
সপার্থসহ পার্থসারথি'- নন্দলালের পরিণত বয়সেরই 
কাজ; এদেশের যুগ-যুগ-বাহিত শল্পপরম্পরার সশ্গে 
O অন্দলালের কতটা আত্মিক যোগ, কোথায় বা বর্তমান 
এবং ভাবীকাল-উত্তীর্ণ তাঁর নিজস্বতা, রূপরপিকের 
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চোখে সে-সবই এই একখানি ছবিতেই পরিষ্কার ধরা 
পড়বে I 

প্রচল শব্দ ব্যবহার ক'রে স্কেচ-কে নন্দলাল বলেন 
‘তাড়া কাজ" সত্বর বা তাড়াতাঁড় যা করা হয়-কেউ বা 
বলবেন 'চলচ্ছবি', মন চলতে চলতে চলতি ছাব যা দেখল 
এবং টুকে রাখল, কাগজে তুলি কলম বা পেন্সিল দিয়ে 
তখনকার তখাঁন লেখা হল এমন না হতে পারে--লেখা 
হল ঘরে পেপছে, একদিন অথবা একবেলা পেরিয়ে 
অথবা আরও পরে কোনো বটের ছায়ায় কিম্বা কোনো 
পাল্থশালায় বসে। এ দেশে একেবারেই নৃতন, অথচ 
নন্দলাল উদ্‌যাপন করে চলেছেন, নিজের ছাত্রছাত্রীদের 
দৌখয়েছেন 'শাঁখয়েছেন, এ হল সেই রকম একটা 
শিল্পচর্যার বা রূপচর্চার আচ্ছিন্নপ্রায় ধারা। নিত্য যেমন 
অন্নপান গ্রহণের প্রয়োজন হয়, দিনে অনেকবার চা-যোগ 
বা জল-যোগ ঘটে, তবে শরীরে মনে পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য 
এবং স্ফুর্তি থাকে, এও তেমনি। এ হল রূপসাধক 
রূপরাঁসকের চোখ-চাওয়া ধ্যান: সে ধ্যান উঠতে-বসতে 
হাঁটতে-শুতে বিরাম-বিচ্ছেদহীন বললেই চলে। রূপ- 
SHIT বর অথবা বরমাল্য পেতে হলে এ ধ্যানের 
প্রয়োজন আছে। এই ধ্যানের গুণে মন সচল এবং দৃষ্টি 
স্বচ্ছ থাকে। ন্যাংটা তোতাপুরী বলেন, পিতল-কাঁপার 
ঘট (সোনার ঘাঁটি আর কোথায়?) দু বেলা মাজতে হয়, 
নইলে ছোপ ধরে, মালন হয়। 

স্কেচ কেমন করে করতে হয় সে সম্পর্কে নন্দলালের 
উপদেশ আর Alba নি্দেশ এ বইয়ে সংকলন করে 
দেওয়া হয়েছে। 

সংকলন করা হয়েছে আরও অনেক Cle অনেক . 
লাখত মন্তব্য, যা থেকে এক দিকে যেমন প্রাচ্য, 
বিশেষতঃ ভারতীয়, রূপরীতির মর্মে প্রবেশ করা যাবে, 
অন্য দিকে তেমনি এ যুগের নানা বিচারাবিভ্রান্তির মধ্যে 
দেশকালে প্রতাবাম্বত অথচ নাঁখল-দেশকালের-অতাঁত 
সত্সুন্দর দেবতার সন্ধান কোনখানে তারও Tee, 
হদিশ পাওয়া যাবে। 

বেশ কথায় কাজ নেই। মোটের উপর বলা চলে, 
FEMA শ্রদ্ধাবান্‌ গ্রন্থকার লোকোত্তর শিল্পপ্রতিভার 
সাক্ষাংভাবে যতটুকু পাঁরচয় পেয়েছেন শিল্প নন্দ- 
লালের চলায় বলায়, চিঠিপন্রে ও স্কেচে, তার সমস্তই 
সযতনে রক্ষা করে আজ সমান ত্র ও নৈপৃণা-সহকারে 
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জনসমাজের উদ্দেশে এই বইখানিতে ধরে দিয়েছেন। 
নিজেকে প্রচার করতে চেষ্টা করেন নি, তবু তাঁর দ্‌ষ্টি- 
শীল at ও শ্রদ্ধাশীল চিত্ত স্বতই প্রকাশ পেয়ে 
আমাদের আনন্দ দিয়েছে। লেখার সঙ্গে সঙ্গে এক বর্ণে 
ও দুই বর্ণে স্কেচ বা তাড়া কাজ'গুলি যেভাবে ছাপা 
হয়েছে: তার পরিপাটী সৌন্দর্যে বাংলা গ্রন্থ-মূদ্রণ ও 
প্রকাশের ক্ষেত্রে এটিকে একেবারেই আভিনব মনে হয়, 
একটি নূতন দিক দেখিয়েছে | সহসা বইটির শেষ পচ্ঠায় 
পেশছে মনে হয় : আহা, এখান ফুরিয়ে গেল! 

এজন্যই আর একটি কথা বলার আছে সব-শেষে। 
রূপশিল্পী ও আচার্য নন্দলালের সঙ্গলাভ করেছেন 
দিনের পর দিন, তাঁর বহু চিঠি বহু স্কেচ বহু চাকত 
মন্তব্য বা ভাবনা ডেস্কে বাক্সে AST করে রেখেছেন 
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FATT দেখতে যাচ্ছে 
গ্রামীন জীবনের একটি 
অনবদ্য রূপ 


আজও, নন্দলালের ছাত্র বা ছাত্রী, তাঁর স্নেহপ্রশীতির পাত 
বা পানী এমন তো আরও অনেকেই আছেন। তাঁরা ক 
বৃহৎ জনসমাজকে WSS রাখবেন? ভেবে দেখতে গেলে 
যে এশ্বর্য ন্যস্ত ধন' মাত, তার ফলভাগশী করবেন না 
দেশের সকলকে, তথা এ যুগ এবং পরবর্তী বহু 
যুগকে 2 বরেন্দ্রবাবু যা করেছেন, অনেকেরই এ STENT 
চেষ্টাই একত্ৰ গ্রথিত হলে নতুন যুগের মহিমোজ্জবল 
একটা দিকের পূর্ণায়মান একটি রেখাচিত্র ফুটে উঠবে 
রাঁসকজনের মনের পটে। 





শিল্পাজিজ্ঞাসায় শিল্পদীপত্কর নন্দলাল : 
লেখক- বরেন্দ্রনাথ নিয়োগী। 
প্রকাশক-ভারতবাণী প্রকাশনী । মূল্য 


a 





নীরদ মজন্াদার-এর 

একক িন্র-প্রদর্শনী “অল্তহশন ডানা'র 

'একাঁট বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ চিত। 

চিৰাটর বিষয়__পক্ষীরাজ গরুড় কর্তৃক 

মাতা বিনতার উদ্ধারকল্পে অমৃত-আহরণের দশ্য। 
মহাভারতের এই অমৃতময় উপাখ্যান 
£শল্পদর্শনের প্রকৃষ্ট LATA হিসাবে ব্যবহার 
কোরেছেন ন'ঁরদবাব্‌। 

“অন্তহীন ডানা" প্রদর্শনীর সামাগ্রিক 

অর্থ এই চিন্রটিতে 

বিধৃত কোরে 

দর্শক সাধারণের রসোপভোগ 

তৃপ্ত কোরতে সক্ষম হোয়েছেন শিল্পা 





অন্তহীন ডানা : নারদ মজুমদারের একক Tha-2 AT | 





Bei sfeees 


উনিশশো ASI সাল। নব-নব শিজ্প-আন্দোলনের 
কেন্দ্রস্থল প্যার। অনুষ্ঠিত হোল ভারতীয় চিত্রকর 
নীরদ মজুমদার-এর একক চিন্র-প্রদর্শনী : ইমাজ 
এক্লোজ। 'শিল্প-রাঁসকদের নানারূপ জিজ্ঞাসা। দর্শক- 
সাধারণের মধ্যে উত্তপ্ত আলোচনা | 

অতঃপর শিল্পার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন, কোলকাতার 
আ্ট“চ্ট্র হাউসে ওই "চন্র-প্রদর্শনীর পূনরায় অনুষ্ঠান 
e একজন Taleo শিল্পী 'হসাবে স্বীকৃতি are) 

কিছুদিন আগে চৌরঙ্গীর মাকণ প্রচার-দপ্তরের 
প্রদর্শনী কক্ষে নীরদ মজুমদার-এর একক 'চত্র-প্রদর্শনণী 
“অন্তহীন ডানা' দর্শনের সৌভাগ্য ঘঢোছল আমানের | 
'অন্তহীন ডানা'_এই নামের আড়ালে 'মহাভারতে'র 
একটি অমর উপাখ্যান প্রজ্ঞান-চিহ্ৃত। (পনেরখানি 
চিতে এই কাহনীটি গ্রাথত)। মাতা 'বিনতাকে উদ্ধার- 
কল্পে পক্ষীরাজ গরুড় কর্তৃক অমৃত আনয়নের 
কাহনী। দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্জের আঘাত 
প্রাতহত হোয়ে ফরে গেলে মৃত্যুৃহীন গরুড় তাঁর 
বজ্র সম্মানে ডানা থেকে খাঁসয়ে দেয় একাঁট পালক 
বস্তার যার অনন্তে 


4 
k 








উত্তর আমোঁরকার ভারতীয় TENI কাবল মউঁজয় 


প্যারর 'ইমাজ এক্লোজ" প্রদর্শনী দর্শনান্তে প্রখ্যাত ১ Fr 


ফরাসশ শি্প-সমালোচক জানীন- ওবোআইয়ে লিখে 












ছলেন, 'প্রতীচা শিল্প-সমালোচক এবং ভারতীয় 
শিল্পের এীতিহাঁসকদের মাঝে এ এক নতুন প্রেরণা ৷ 
তন ধরণের : প্রথমত--তাঁর অনুপ্রেরণার 


= c S c ` Ss r; FEY. Js 
উৎস. দ্বতায়ত_ছাবর LSID সেট. অথাৎ FIIF 
ç 


ARAE তেমান গুরত্বপূর্ণ তাঁর সুদৃঢ় ANNTA ৷" 


উপারাস্থত Beier তাৎপর্য বিশেষভাবে গ্রহণীয় 


পৃস্তিকাটিতে শিল্পী স্বয়ং লিখেছেন, 'গঠনের 


(স্ট্রাকচার) দিক দিয়ে মল রয়ে 


ডালাদাকের প্রথম ছাব 


উত্তর আমোরকার eP 


ঢানাঁদকের দ্বিতীয় ছাঁব 


‘পাখদের থাম' FA প্রথম 





১১০৭ (১০০ SC A 
হডরোপ ও এাশরার এাতহাম,লক ও Bat 


ç 9 
সামধা-ধনা নারদবাব, 


গ্যালার পর্যবেক্ষণান্তে যে 


e 


[শলপ-সতোর উপ্বাটনে সক্ষম হোয়োছলেন তা-ই তাঁর 
faza ঢং-এ পণ্চাশখানির উপর চিন্তে 


প্রাগোঁতহা!সক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত দেখতে পাই 


মানুষের সীমত জীবন-ধারার মাঝে 'ইমেজে'র উচ্ভাবনা । 
আর সর্বকালের সর্বদেশের শিল্পীদের প্রিয় 'ইমেজ' 
যা একাধারে Bene করে বাস্তবজগতের সাধারণ 
ভাবনা-কজ্পনা ও উচ্চতম আধ্যাত্মক কম্পলোক তা 
হোচ্ছে পাঁখ। সংস্কৃতে যাকে বলা হয় বিহঞ্গম। তাই 





বোধকরি নীরদবাবু কাল এবং অনাদি অনন্তেক একটা 
ধারণা ATG কোরে নেবার মানসে বেছে 'নয়ছেন 
পক্ষীরাজ গরুড়কে। 

{লিওনাদে” দা ভর 'লেডা', চৌনক সকাঁটকের পাঁখ, 
যবদ্বীপের কিন্নর, মিশর, এঁশরীয় ও গ্রীঁকদেশের 


শিজ্প-কর্ম, এমনাঁক বাংলার ant কাঁথাকেও fefe 


কোরে 'অল্তহীন ডানা'র প্রতীক ধমাঁতা পারপূর্ণ 
বাঞ্জনাময়তায় 





fasole লাভ কোরেছে। 'এ যেন AS TTA 
কালের শিল্পীর সঙ্গে চিরঞ্জবী {শিল্পকলার কথাপ- 
কথন' লিখেছেন মজুমদার মহাশয় । তুলি হাতে কোরে 
ভাবনা বা "চন্তা 
উদ্ঘাটনের প্রয়াস, কিন্তু যখন অপরের তুলির আড়ালে- 
নিহিত ভাবনা-চিন্তাকে আত্মসাৎ করার প্রশ্ন এসে পড়ে 
তখন সেটাকে একটা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ছাড়া আর-কি 


একজন বান্তির স্বীয় উপলাব্ধকে 


বলা যায়। অনুরূপ সষ্টির প্রাক্কালে কিম্বা যখন কোন 
রূপকর্মের ব্যাখ্যা কোরতে AA আমাদেরও ভাবনা- 


p 


বালি : It is true that the result will be neither 
an original nor a copy. It will be, if one 
may say so, a sort of ‘transcreation’, an active 
contemplation with 


transposition of one’s 


own self. 
উনিশ শতকের এদেশী একজন অখ্যাত শিল্পার 


সন্ধান পাওয়া গেল নীরদবাবূর এই প্রদর্শনীতে এসে। 


Tela মতে, পরবতা কালে তার 


নতালাল দত্ত, 
5 
আপন দেশে জন্ম নয়েছেন এমন অনেক দক্ষর.পকারের 


Âs t p 
চেয়েও যার স্থান উচ্চে। যে-সব শল্প-সমস্যা নয়ে 





“বিষ্ণুর গজেন্দ্র-উদ্ধার' : ভাগবত ASI 
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p aiae চিতৰাশল্পীরা গলদঘর্ন সে 
স্বকীয় সমাধানে AMAT দেখা যায় এ 
কারিগরের শল্প-কর্মে। 

তৈলমাধ্যম শল্প-সূষ্টির পক্ষে একটি সমস্মাসঙ্কুল 
মাধ্যম তো বটেই, তাছাড়া ম্যুরাল রচনার পক্ষে আদৌ 
উপযোগী নয় বোলেই অনেকের ধারণা । তথাচ নীরদ- 
বাবুকে mia তৈল মাধ্যমেই অধিকতর সাবলীল এবং 
এ*র ছবির afata যেরকমই হোক্‌ না কেন শিল্পী 
ম্যুরাল কল্পনা কোরেই যেন আঁকা আরম্ভ করেন 
এ*র রচনা সুরু হয় একটি কেন্দ্রস্থল থেকে এবং ক্লমশ 
ছাড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে | “যাই হোক তাঁর ছাঁবকে ভালো 
লাগাতে হোলে আগে জানতে হবে 'চন্র-সূত্রের আরম্ভ 
কোথায়। এবং এর জন্যে দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে ডুবে যাওয় 
বিশেষ প্রয়োজনীয় । প্রত্যেক ক্যানভাস এবং উপাদানের 
মধ্যে একটি মধ্যাঁবন্দু দেখতে পাওয়া যাবে এবং সেই 
বন্দু শুধু রহসাময় ছাবর চাবকাঠিই নয়; উপরন্তু 
তার সাহায্যে এক ale থেকে অন। ছবিতে যাওয়া যায় 
সেই সূত্রে, যে সূত্র গলার হারের মুক্তোগুলোকে গ্রথিত 

















ইজপ্টের ইসলাম পবে'র শিজ্প। 





কোন একট পারাশয়ান পাঁখ। 








করে' (সত্র-আত্মন্‌)। এই সেই মধ্া।বন্দু 'হদ-পুজ্কর" 
এর TST! এই মধ্যাবন্দগুল অবান্তের প্রুতীক। 
স্থির এবং আঁবচল, আর তাকে ঘিরেই ae জগৎ 
উল্মশীলত, নিমীলিত ও তাদেরই স্থিরতা প্রকাঁশত 
হোয়েছে। (জানীন ওবোআইয়ে)” 

প্রসঙ্গত সঞ্জয় ভট্টাচার্যের এই উীন্ত প্রাণধানষোগ্য, 
Aas আর্টে (আচ্ছন্ন শিল্পে 2) যে সব প্রতীক- 
প্রতীমার সমাবেশ হয় তা শিল্পীর একান্ত কল্পনাজাত 
বোলে অভাবনীয় হোতে বাধা। কোনো দর্শন বা 





ফ্রল্দের নরবোনের (দশম শতক) Pere 


S তেরশো আটযাঁটু I 


প্রদর্শনী পাঁরকুমা | সুন্দরম্‌। একশো Tarr 


| som 





খবরাখবর 


শিল্প মায়া রায় : একখানি এঁতিহাসিক শাঁড়। 
প্রথমটা তো ‘বিশ্বাসই করতে পাঁরনি। 

হাতের তুলিতে ভাষা ফুটবে, ভারতাত্মার ভাষা । রঙের 
আঁঙ্গকে ফুল ফুটবে, পাঁখ ডাকবে । আয়োজনের 
ঘাটাতি থাকবে না কোথাও | তাও Te সম্ভব? বিশেষত, 
একটি রেশমী বস্ত্রখণ্ডের বুকে । রমণী শরীরকে 
একটি আয়োজন--একখাঁনি এতিহাসিক শাঁড়র জন্ম- 
FIZA | 

প্রথমটা বিশ্বাস করতে পাঁরান। এ যে অসম্ভব। 
কতখানি ধৈর্য, কতখানি অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, তা কি 
Bia জানেন নাঃ তার ওপর আছে Perea নিপুণ 
রঙের পাঁরভাষায় ফোটাতে হবে উৎসবমুখর ভারতের 
মর্মবাণী। 

শ্রীমতী রায় বললেন : পারবো। আপনি OHA - 





w 





শাড়ীর নক্‌সা EATE শিল্প মায়া রায়। 


বললাম : আপনাকে নিরুৎসাহিত করছিনে। কিন্তু 
সময়, ধৈর্য, অধ্যবসায়--এগুল যথেষ্ট পাঁরমাণে দরকার 
আপনার পাঁরকল্পনাকে রূপ দেবার জন্যে 

বলা বাহুল্য, শ্রীমতী রায় তাঁর শিল্প-পাঁরকম্পনার 
একটা মোটামুটি নক্সা আমার সামনে তুলে ধরে- 
fare | পাঁরকল্পনার ব্যাপকতা এবং গভীরতা আমাকে 
মুগ্ধ করেছিল যতখানি, তার চেয়ে বিস্মিত কন্রাছল 
অনেক বোঁশ। মনে আছে, সেদিন ঠাণ্ডা গলায় বলে 
[লাম : বড় জোর মাঝে মাঝে এসে উৎসাহিত করে যাব 
অবাশ্য। কিন্তু চায়ের কাপ জুড়িয়ে গিয়োছল। শেষ 


চুমুক দিয়ে বল্লাম : তাতে ক কিছু হবে? কাজটা 
যে দুর্হ। 


পরে একাদন গিয়ে দেখবো ঠাণ্ডা চায়ের কাপের মত 
সব জুড়িয়ে গেছে। কিন্তু হলো ঠিক উল্টো। গয়ে 
দোখ, কাজ অনেকখানি এীগয়ে গেছে। রেখা q 









সিল্কের ওপর, আধো আধো কথার FANA 
হয়ে উঠেছে সিল্কের সমগ্র আয়তনাঁট। এবারে 
বিস্ময়। সেবারে বিস্ময় ছিল মনে; এবারে 
শাঁড়তে। পাকানো সল্কের শাঁড়, দৈর্ঘে বারো 
 প্রস্থে AGI সমস্তটাকেই রূপ Tree এক 
+ জিরো নম্বর, ডবল জিরো নম্বরের তুলি। অর্থাৎ 
একার হলে ম্যাগনিফাইং গ্লাস ব্যবহার করতে হবে। 
eel কারুকাজ, স্থায়ী ভারতীয় রঙের 

| আর বিষয় হলো অতাঁতের কয়েক ফালি 
| অসংখ্য রমণীর শুঁচাঁস্মত শোভাষাত্রা। বলা চলে, 
সান্দযের অফুরন্ত মিছিল। লীলায়িত দেহভঙ্গীতে 
1, কারো হাতে আভনন্দনের বরণ ডালা. কারো 
ত শঙ্খ, অঞ্গে অঞ্গে ফুল ফোটে, পদাঘাতে একেক 
R জেগে জেগে উঠছে। AEEY বাহকদের চলার ছন্দে 
র হয়েছে পথ। পেছনে এঁগয়ে চলেছেন গজরাজ, 





নিয়ে বায় এক স্বপ্নময় জগতে, এক র্‌পরসশব্দ স্পর্শ 
ময় কল্পলোকে। 

বিচ্ছিন্নভাবে বা বিশ্লেষণাত্মক প্রকরণে বিচার করলে 
একেকাঁটি চিত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ । ক্ল্যাসিক্যাল ভঙ্গীতে আঁকা 
একেকটি সম্পূর্ণ একক। যেন অতাঁত যুগের সুন্দরী 
শ্রেষ্ঠা কোন নায়িকা নেমে এসেছে তার আঁত পারিচিত 
ভঙ্গীতে। প্রত্যেকাট ছবিই fate আবার সামাগ্রক- 
ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, রঙে রেখায় এমন আশ্চর্য 
OF ইংরেজীতে যাকে বলে হারমান--তা অনা কোথাও 
কদাচিৎ দেখা যায়। সমস্ত বিচ্ছিন্ন চিত্রাবলশ কোথায় 
হারিয়ে যায়, সেখানে জেগে ওঠে একটা অখণ্ড ate, 
একটা TOC ছন্দ, একটা অপারম্লান একতান। 
অসংখ্য রেখায়, বিচিত্র রঙে, অজস্র সুরের সমাহারে 
রচিত হয়েছে একটি গান। বলাবাহুল্য, সে গানটি 
একান্তভাবে FIAFIA | 


মনে হলো, কোথায় যেন দেখোঁছ এই ছবি। TETA? 





কর একফালি স্বপ্ন যেন রূপলাভ কোরেছে 
২২ মায়া রায় আশ্কিত শাড়ীর নক্সায়। 


ঈলায়ত তার গমনভঙ্গশী। রঙে, রেখায় একটা অপূর্ব 
ন্দ, গাঁতর সমারোহ । সর্বোপাঁর একটা আশ্চর্য 
হীমতিবোধ। কোথাও বাহুল্য নেই, আঁতশয়োন্তি নেই। 
(ap বোচিত্রোর অভাব নেই । বিশাল ক্লাসক্যাল পর্যায়ের 
চন্র-সম্ভার, কোথাও ক্লান্তি নেই, কোথাও জড়তা 
", ছন্দপতন নেই। রঙের ব্যবহারেও অপূর্ব 
নামাঁত-বোধ। চোখ ধাঁধানো রঙের জোলুষ নেই। 
আছে নিপুণ বর্ণ সৌধমা, যা দর্শকের হাত ধরে 





R) Ta 


কোথায় ? কিন্তু তাকে ফেলে এসোছ অতাঁতের বুকে। 
আবার তাকেই 'ফাঁরয়ে এনেছেন এ-যুগে, এই বর্তমানের 
মাঁণকোঠায়। এবং তান হলেন শ্রীমতী রায়। 

মনে হলো, র্‌পময় ভারতের ইতিহাসের একাঁট পাতা 
স্বপ্নের মতো রূপ পারিগ্রহ করেছে একালের চোখে। 
কিংবা সেকাল। সেই কাঁলদাসের কাল। সেই কল্পময়, 
স্বপ্নময় ভারত, যেখান থেকে আমাদের চির-নির্বাসন 
হয়েছে, যাকে আমরা ফিরে পাবো না কখনো I 


খবরাখবর | সন্দরমূ। একশো সাতানব্বই পৃহ্ঠা। তেরশো আটবাট্রি॥ 


{শিল্পা মায়া রায় AAAS শাড়ীর AEA 


খেয়াল ছল না শ্রীমতী রায়ের। আমারও না। কতক্ষণ 
সেইভাবে দাঁড়য়েছিলাম, জানি না। কতক্ষণ পরে শ্রীমতী 
রায় জিজ্ঞেস করলেন : কখন এলেন? 

: অনেকক্ষণ 

: বুঝতে পার নি, কিছু মনে করবেন না। 

শ্রীমতী রায়ের মধ্যে বাঙাল গৃহস্থ ঘরের GILF 
দেখলাম ৷ বললাম : আমিও বুঝতে পাঁর নি। দেখলাম 
অসম্ভবকে সম্ভব করার যাদু আছে আপনার হাতে। 
লাঁজ্জত হলেন শ্রীমতী রায় : ওসব রাখুন আপনার 
বাগ্‌-বিস্তার। বলুন, কেমন হচ্ছে। জবাবে বলেছিলাম : 
নাই-বা বললাম আমি। আমার মূখ থেকে শোনার চেয়ে 
অন্যের মুখ থেকে শোনাবে ভালো । সত্য কথা কিন্তু 
aia হলে fais হয়। তাই বোধ হয় আজ সেই 
কথাঁটিকেই নতুন করে বলার জন্যে আমারই ডাক 
পড়লো। 

তারপর কতবার cate Beret রায়ের বাঁড়তে। তাঁর 
কাজের অগ্রগাঁত লক্ষ্য করোছ। দনে দিনে রৃপরূপান্তর 


খবরাখবর সন্দরমূ। একশো আটানক্বই 


LS ONN, 





AST তেরশো' আটবাট্র। 


টা তি Va i N 


2A VSS ry 


সূন্দরীতমাদের কারো হাতে চামর, কারো হাতে আভনন্দনের বরণ-ডালা। 


পেরিয়ে তাঁর কাজ এাগয়ে চলেছে একটি লক্ষ্যের Th 
প্রাণ-চাণ্টল্যের রূপময় তীর্থে। এসেছে খাতুরঙ্গশা, 
ষষ্ঠ ধতৃ-রূপময়, গানময়, প্রাণময় বসন্ত। নায়ক, 
অঙ্গে অঙ্গে, নৃতাছন্দে তারই প্রাতফলন। মনে N 
গ্রীস দেশের কোন একটি বিখ্যাত প্রাচীন পানপ। 
কথা। কোন উদ্দেশ্যে তা তৈরী হয়োছল, কে 

না। কিন্তু সেই বিশ্বাবশ্রুত পানপান্রাটর অঙ্গে 
রূপের খেলা । সম্ভবতঃ সে একাঁট উৎসবের TDT | £ 
খানে যজ্জবেদী, মন্দ্রোচ্চারণরত পুরোহিতে 
দূরে বাজছে বাঁশশ। যৌবনমদেমন্ত সোদনের নায়ক 


পাশে 





ছুটে চলেছেন, পেছনে ছুটেছেন যুবকেরা । না, কে: 
দিনই তাঁরা ধরতে পারবেন না তাঁদের ঈীপ্সতাতম;, 
[চিরযৌবন তাঁদের চির-অটুট ৷ সময়ের নিষ্ঠুরতা TANG 
পরাজত। আর সেই গান চির-অক্ষয়। চির-মধুর 


শ্রীমতী রায়ের আঁকা শাঁড়তেও যুবতারা চে 
অর্থ ASCH | কাকে বরণ করতে ? কে সেই ভাগ্য 
কেন্দ্রে তান সংপ্রাতীষ্ঠতা। তাঁকে চিনতে Tea 





4 কিন্তু কে তানি £ 

আঁকা শেষ হলে একদিন গেলাম শ্রীমতী রায়ের 
SG এবারে লক্ষ্য করলাম, তাঁর চোখেমুখে অসীম 
Ps দৈনিক গড়ে চৌদ্দ ঘণ্টা কাজ করে ADIGA 
'ন শেষ করেছেন শাঁড়টা। এর আগে আর্ট কলেজের 
লা ছাত্রী শ্রীমতী রায় অনেক ছাব এ+কেছেন, জয়- 
F পেয়েছেন feat, কাঁলকাতা, Toler, মস্কো 
fe কিন্তু এভাবে ক্লান্ত হতে তাঁকে কোনদিন দৌখ 
E অবশ্য যে বিরাট পাঁরকজ্পনা তানি হাতে 'য়ে- 
“লন, তাতে এই ক্লান্ত অস্বাভাঁবক কিছুই নয়। 
ta দিনের শ্রম, দীর্ঘ রান্রি-জাগরণ, অক্লান্ত অধ্যবসায় 
নে সম্পূর্ণ হয়েছে। তাই সামাহীন ক্লান্তির 
Tae একটা পাঁরতৃঁপ্তর আনন্দ লক্ষ্য কার । লক্ষ্য করে 
4/4 আনন্দ পেয়োছি। 
Bet মায়া রায় প্রখ্যাত শিল্পা শ্রীযুক্ত গোপেন 
সহধার্মণী। শ্রীযুক্ত রায় সোদন উপস্থিত 


cay ey 







| feta বললেন : শ্রীমতী রায়ের অধ্যবসায় আর , 


শিল্পী মায়া রায় কৃত শাড়ীর উপর বিচি শোভাযাত্রার REAT 


ধৈর্য দেখে 'বাস্মত হয়োছ। শ্রীমতী রায় তখন ঘরে 
ছিলেন ati এদিক ওদিক চেয়ে বললাম : আঁমিও-_ 
শ্রীমতী রায় ফিরে এলেন। বিদায় নিতে গিয়ে উঠে 
দাঁড়ালাম শ্রীমতী রায় জিজ্ঞেস করলেন : ক দেখলেন £ 
পেরেছি? 

উত্তরে বলেছিলাম : কিন্তু আপনার আঁকা শাঁড়তে 
বরণের যে এত আয়োজন, এত বিচিত্র অর্ঘ্য রচনা_ 
এ সব কার জন্যে? কে সেই ভাগ্যবতী * 

শ্রীমতী রায় শুধু হাসলেন। 

রাস্তায় বোরয়ে এসে মনে পড়লো, রাণী আসছেন। 


_ফণীভূষণ আচার্য 


পিকাসোর চোখে গাগারিন। 


গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে পাঁরক্রমার স্বপ্ন সফল হোতে 
চোলেছে মানুষের । সোভিয়েতের তরুণ যুবক ইউর 
গাগারিন হোচ্ছেন প্রথম মহাশন্যচারী মানুষ যিনি 


* খবরাখবর 


সুন্দরম্‌। একশো নিরানব্বই পূঙ্ঠা। তেরশো আটফাটু 





মহাশনাদেশে পথবীবাসীর পথ চিহ্নিত কোরে 


দিলেন! i 
এখকেছেন জগৎ বিখ্যাত শিল্পী পাবলো পকাসো। 
প্রকাঁশত হোয়েছে প্যারিসের বহুল-প্রচারিত দৈনিক পত্র 
‘ল্য মানিতে। পথচারী মানুষের কৌতহলাী: দৃষ্টি 
ওই ছবাঁটর দিকে : উড়ে চলেছে একটি সাহসী 
পারাবত, মুখে তার একখণ্ড শস্য। পারাবতের উদ্ডীয়- 
মান ডানায় গাগারিনের মুখ। বিজয় উল্লাসে বাঙ্ময় চক্ষ, 
দুটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার মতো | 





'পকাসো আঙ্কত শাগারনা। 


একদা িকাসো অঙ্কত. শান্তি ও সম্‌দ্ধির প্রতীক 
পারাবত দেশে দেশে প্রগতীশীল মানুষের পতাকায় 
শোভমান। সেই পারাবত এবং গাগারিনের মুখচ্ছবি 
বিশেষ তাৎপর্যে যুক্ত হোয়ে পুনশ্চ রুপ পেলো শিল্পীর 
হাতে। 


wata সাহিত্য আকাদমণীর প্যরস্কার প্রসঙ্গে । 

এ-প্রসঙ্গে চর্বিতচবর্ণ কোরতে স্বভাবতই অনিচ্ছুক 
আমরা । এ-স্থখলে রঞ্জন-এর সাপ্তাঁহক 'দেশ-এ 
প্রকাশিত শদ্বতীয় মত'-এর বন্তবোর মূল সুর লক্ষণীয় । 
Ge রচনা থেকে কিয়দংশ নিচে তুলে দেওয়া গেল কেননা 
সত্যভাষণের সংসাহস আজকের দিনে নিতান্তই দুলভি। 
রঞ্জন-এর লেখনী উত্তরোত্তর ক্ষুরধার হোয়ে উঠে 
আমাদের সুচির আত্ম-মুস্ধতার অবসান ঘটাতে সাহায্য 
করুক--এই কামনাই কাঁর। 

‘আমার. কথা এই যে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বা 
প্রেমেন্দ্র মিত্রের আকাদমী পুরস্কার লাভে বাঙালী যদি 


খবরাখবর | AEF) দুশো পজ্জা। তেরশো আটফাট্রি। ১ 


একদা কৃতার্থ বোধ করে থাকে, তাহলে বং 


অধিকার আজ আর নেই? আকাদমনর বা তন্নিয়ে 


* বরদা উকীলের কন্যার সঙ্গে পাঁরণয় সূত্রে 


























বৎসরের অবহেলিত অজন্মার বিরুদ্ধে আভযোগ 


বিচারকদের সাহিত্যবাদ্ধ বা নিরপেক্ষতা একদিন 
রূপ বিচার বাঙালীকে মাথা পেতে নিতে 
বিশেষ করে এই জন্যে যে, আর বছরে এমান 
frat যখন উদার হস্তে কোন ভাগ্যবান বা; 
লেখককে আকাদমশ পুরস্কারের পাঁচহাজারশ শি. 
দেবেন, তখন তিনিই শুধু সলোল জিহবা প্রসারত | 
রাজধানী আভিমুখে যাত্রা করবেন না, সারা বা: 
{নিজেকে অনুগ্হীত জ্ঞান করবে। কই, এত প্রতি 
মধ্যে একবারও তো এমন কথা শোনা যায় নি যে 
পর থেকে কোনো বাঙাল লেখক আর আব. 
পুরস্কার গ্রহণ করবেন না? 


ভারতীয় সাংবাদিক সম্মানিত । 


কোলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকার রিপোর্টার শ্রী 
সরকার কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়নের আন্মক্‌লো 
রাজ্যে শিক্ষালাভের জন্য একাটি ফেলোসপ 
কোরেছেন। ফেলো'সিপ প্রাপ্ত সাংবাদিকরা এই মে 
ছয়: মাসের জন্য যুক্তরাজ্যে অবস্থান কোরছেন। 
সাংবাদিকতার বৃটিশ পদ্ধাতি ও বৃটিশ জীবনথ 
{বাভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষালাভ কোরবেন। 


একাট সখ-সংবাদ। 





[বিশশতকে কতো অসম্ভবই না সম্ভব হোতে 
তাই বোধকরি fabs হবার বিস্ময়কর ক্ষমতা 
নিতান্ত দুলভি। রঃ 
আমরা কিন্তু প্রথমটা মুদ্রিত চিন্রাট দেখে এইচ 
ওয়েলস্‌-এর উপন্যাসের ATT থেকে উঠে-আসা 
ম্যানের চিত্র মনে কোরেই চমকৌছলাম। 
. চমক ভাঙলো । না৷ ছবিটির বিষয় আসলে “এব 
ও Aq | 
{শিল্পী রথীন মিত্র আজ বাংলাদেশের HTT 
1শজ্প-জগতে স্বকণয় প্রতিভা বোশিষ্ট্যে চিহ্নিত | ২ 
feta দিল্লীর বিখ্যাত পাঁরবারের স্বনামধন্য : 











বিবাহের আমনল্দ্ণশীলাপর উপরকার ছবি। 


ধল্পীর সাহচর্যে সংবাদ-শিল্পীর কি সাফল্য? 
Te চৌধুর তথা শ্রী নিরপেক্ষ-র ম্যাগসেসাই 
র-প্রাপ্তির জন্য 'সুন্দরম-এর পক্ষ থেকে তাঁকে 
রক আভনন্দন জানাই l 

TOR বিভিন্ন সময় প্রকাশিত 'নেপথ্য দর্শনের 


ক্ষুরধার লেখনীর তাড়নায় অনেকেই খংজে পেয়েছেন 


আত্মশুদ্ধির পথ। 


লেখনী যে তলোয়ার অপেক্ষা কোন অংশেই কম নয় 
তা আরো একবার প্রমাণিত হোল নাকি? 

অমিতাভবাবুর এই সম্মানপ্রাপ্ত একজন বিশিষ্ট 
সাংবাদিক হিসাবে তো বটেই উপরন্তু এই সম্মান বার্থ 
সাংবাঁদকের ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন কোরে দেওয়ারই 
একটি ইঙ্গিত । 

চিত্র-শিজ্পীর সাহচর্যই কি সংবাদ-িজ্পীর এই 


সাফলোর সূত্র? 


আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্র উৎসব। 
কোলকাতার ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে কিছুদিন আগে 
আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্র উৎসব হোয়ে গেল। মস 


মারী সিটন উদ্বোধন সন্ধ্যায় আইজেনস্টাইনের ছবি a 


সম্পর্কে আলোচনা করেন। ব্যাটলসিপ পটেমকিন, 
জেনারেল, লাইন, আইভান দি টোরিবল প্রভৃতি fsa 
দেখানো হয়। 

চলচ্চিত্রে আইজেনস্টাইনের অবদান কতখানি তা 
আমরা Ss aot মাধ্যমেই জানতে অভাস্ত। 
তাঁর ছবির সঙ্গে সবিশেষ পরিচয় থাকা দরকার । কেননা 
স্রচ্টার সৃষ্টির সম্মুখীন হোলেই বোঝা যায় তাঁর আপন 
স্বরূপ ৷ 

এরুপ চলচ্চিত উৎসব বিশেষ উৎসাহ wea সমর্থ 
এজন্য উদ্যোন্তাদের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ | 


শিল্প-সত্য। 


একটি প্রদর্শনী । বেশীর ভাগই 'নগ্ন' চিত্র। দর্শকরা 
Rap, কৌতুহলী । ছাবগুলির সামনে কিছুক্ষণ 
দাঁড়াবার ইচ্ছে। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও যেন উপায় নেই। 
নৈতিক অপরাধবোধ। দুএকজন শিজ্প-রাঁসক আঁভি- 
নান্দত কোরোছলেন সৃষ্টিগুলিকে। আর রাষ্ট্রের কর্ণ- 
ধাররাঃ ছবিগুলি কেন নষ্ট করা হবে না- এই মর্মে 
সমন দেওয়ার কথা চোললো। হঠাৎ তাঁদের নজরে পড়ে 
চিত শিল্পীদ্বয়ের নাম : লরেন্স ও রেক। লৱেন্স--সেই 
বিখ্যাত কবি, গুপন্যাসক তাঁর এই কাণ্ড! ব্রেক 2 তিনি 
তো গত হোয়েছেন অনেক দন। তাহলে- মাথা চুলকোন 


. ডাহা যা Te eS হরেন 


“+ খবরাখবর | সুন্দরমূ। দুশো এক OCS তেরশো আটা, 











লেডী চাটার 'বচার-প্রসঙ্গে ঘটনাটি তাৎপর্য 


পূর্ণ। জীবংকালে রেশ-বো' উপন্যাসেরও বিচার দেখে 


হেসোঁছিলেন লরেল্স। 'িচার্পাঁতির রায় বৌরয়েছে 


বই ছাপা হবে। তবে কেটে-ছেটে নয়। স্‌ম্টির সমগ্রতাই 





বড়ো কথা। শেষ পর্যন্ত তাঁর উদ্দেশ্য fer মহত্তর 


এ 


জপবন-সত্যের উন্মোচন। দেহ wala আত্মার মতই 


Taq | দেহ থেকে যে আনন্দের জন্ম তা অসুন্দর নয়, 
অপাবিতর নয়। 

বহুবছর আগেকার প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের Cie 
এক্ষেত্রে প্রণধানযোগ্য-“এমন লেখা আছে যা নীতপূর্ণ 
অথচ ঘোর অশ্লীল, অপরপক্ষে এমন লেখাও আছে যা 
wai অথচ যার নীতি ঘোর ভয়াবহ ।' 

লরেন্স-এর CATS চ্যাটার্ল'র বিচার এই বংশ. শতকে 
আরো একবার প্রহসনের খোরাক জোগালো। 


“রবীন্দ্রনাথ ig 


O জার্মাণ গণতান্ত্ৰিক সাধারণতন্রের উচ্চতর ও cae 


শিক্ষাপর্ষদ সিদ্ধান্ত কোরেছেন যে পাঁচ বছরের জনা 
[তিনজন ভারতীয়কে 'রবীন্দ্ুনাথ ate’ দেওয়া হবে। 
বৃত্তধারীরা জার্মাণ গণতান্তুক সাধারণতন্তের িশব- 
বিদ্যালয়গুলতে জার্মাণ ভাষাতত্ব বা সাহিত্য বা 
ইতিহাস সম্পাকতি বিষয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পাবেন। 
শতবার্ধক জল্মাদবস উপলক্ষ্যে এই বৃত্তি দেওয়া হবে। 


'মেঘনাদবধা-এর শতবর্ষ পৃতিএ। 


বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে যুরোপাীয় প্রাণপ্রবাহ 
AGUAS কোরেছেন সর্বপ্রথম মাইকেল মধুসুদন দত্ত। 
তার পূর্ব পর্যন্ত বৈষ্ণব পদাবলী ছাড়া আর সব কিছুই 
ছিল shone নিস্তেজ সাহিত্যের প্রতীক ও afew! 
মাইকেল মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত মেঘনাদবধ কাব্য। 
কল্পনা কোরতে পার সেদিন্কার পাঠকাঁচন্তের অভূত- 
পূর্ব উত্তেজনা মেঘনাদবধ প্রথম প্রকাশের পর । পুরোনো 
চিন্তা, পুরনো আঁঙ্গক ধূলিসাৎ কোরে যেন এগিয়ে 
এলো নবীন যৌবন। বাংলা সাহিত্যের মরা গাঙে বান 
ডাকলো সেই প্রথম | মেঘনাদবধ প্রথম প্রকাশের পর শত- 
বর্ষ গত হোল। ১৮৬১ সালের SECA) মাসে এই 
কাবাট প্রথম প্রকাশিত cat আমরা কি এই শত- 
বাঁধকীর যথোচিত মর্যাদা দানে সক্ষম :-এই প্রথ্ন 






























'সুন্দরম্‌' পাঠক গোষ্ঠার সামনে। _ 


প্রাথ-থেকে HPSS উপহার । 
প্রাণের ক্যারোলিন বিশ্বাবিদ্যালয় থেকে সাতখানা ম্‌ 
বান গ্রন্থ ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে উপহার দে, 
হোয়েছিল। এই সাদর-উপহার আসলে ভারতীয় 
সঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়ার বন্ধুত্ব ও সংস্কৃতি-সঙ্গ 
স্থাপনের প্রচেষ্টা হিসাবে ধরা যায়! গ্রল্থ কয়খানি 
ভাষায় লেখা | 


একটি অপরূপ শিল্পকর্ম | 


SAAT | এখন যার নাম রাঙা মাঁটি। রাজা শশা 
একদা শাসন কেন্দ্র ছিল রাঙা মাটি। সমগ্র গৌড়বাস 
আতীপ্রয় নগরী। সুদূর প্রাচ্যের পথে সমুদ্র পাড় 
দিয়েছে fates নাবিকের দল-সে তো এখান থেকেই, 

এখানেই পাওয়া গিয়েছে চুন দিয়ে তৈরী এক t 
মুখমন্ডল। গুপ্ত যুগের বোলেই অনেকের N, 
বিশবাস। লাবণাময় মুখমণ্ডলটির নিম্বপত্রাকীতি E 
নিমশীলত চোখ, স্ফুরিত অধরোষ্ঠ, ভূষণময় কর্ণ--গর 
যুগের [িল্পশৈলশ আর বাংলা দেশের কোমলতার ছু 
একই সঙ্গে লক্ষণীয়। অজন্তা গুহাচিত্রের বো 
মুখমণ্ডলের সঙ্গে মিল খ:জে পেয়েছেন কেউ 


একটি বাংলা সাপ্তাহিক | ; 
আরো একটি বাংলা সাপ্তাহিক-এর জল্ম হে! 
'অমৃত'। যে PANS সাপ্তাহিক রোয়েছে বাংলায় 
যথেষ্ট বলা যায় না, কেননা লেখক ও 
পূর্বের তুলনায় অনেক বেড়েছে। নৃতন 
সাপ্তাহকের আ'বর্ভাবকে আমরা সাদর-আভিনন্দঃ 
জানাই ৷ কিন্তু Se 'অমৃত' নামক পত্রিকার কভার থেকে, 
শেষের পণ্ঠাটিতে পর্যন্ত বহুল-প্রচারত 'দেশ' পার: 
অনুকরণ প্রচেষ্টার ছাপ বর্তমান থাকায় আ 
অনেকেরই হতাশার কারণ হোয়েছে। 
আশা করি “অমৃত পত্রিকার সম্পাদক E 
এই ধারণা দূর কোরে একটি নৃতন ধরণের সাপ্তাহি 
উপহার দেবেন বাংলা দেশের পাঠকগোজ্ঠীকে। 
-নিজজ্ব সং 
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